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আগুন কে প্রণীত 



কিশোর-জক্তম্বঃ চন্দবননপর । 
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ওকাশক- গ্রন্থকার আসপুণল্ভেন্দ ছে 

খাভ়াপাডা 

ভন্দননচার ॥ 

যুদ্রাকল- আীদীপক কুমার চ্যাটাজীশ 

দি নিউ এজ প্রিন্টিং ওবার্কস্থ 
বডবাজাল্ 

নন্দ সন্মান £ 

আ্লয--$১-০০ না 



উৎসগ ও ভীকুতি 

যে ক্ষণজন্ম! যুবকের আত্তোৎসর্গ এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত* তাহার 
উদ্দেশে শ্রদ্ধার্থ্য নিবেদন করিয়া তাহার আত্মাকেই এই গ্রন্থ উৎসর্গ 

করিলাম । 

পুস্তক প্রকাশ বি 7 যেসকল দিকে লক্ষ্য রাখিয় কাধ্য করিতে 
হয় তাহাতে অনভিজ্ঞ. ।র ফলে পুস্তকখানি ছাপাখান! হইতে নির্দোষ- 
রূপে বাহির হইতে পারে নাই । এই দোষের জন্ত পাঠকগণের নিকট 
ক্ষমা চাহিতেছি | 

পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে বন্ধুবর শ্রীগদাধর কোলের উৎসাহের জন্তঃ 

আমার কতিপয় ছাত্রবন্ধুদের সাহায্যের জন্য এবং প্রবর্তক সঙ্ঘ হইতে 

শরদ্ধের মতিলাল রায়ের ছবির ব্লকথানি ব্যবহার কৰ্িতে পাওয়ার জঙ্ত 

আমি তাহাদের সকলের নিকট বাধিত রহিলাম। 

গ্রন্থকার 

ক্ালাইলালের কার্ধ সম্বন্ধে তফ়ানীত্তন 

শাসন বিভাগের ভীতি । 
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রাজ-কারাগারে অবরুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তিগণদ্বার! 

সম্পাদিত নরেন্ত্রনাথ গোসাইএর হত্যা বাংলার ইতিহাসে এক অপূর্ব 
বিস্ময়কর ঘটনা । 



৪/৩ 

উদ্বোধন 
'উদ্যমেন হি সিদ্ধান্তি কার্যানি ন মনরখৈ2 1: 

“আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থে যুদ্ধ ধর্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের 

রক্ষার্থে যুদ্ধ না করা অধর্ম। আমরা বাঙ্গালী জাতি শত শত বর্ষ 

সেই অধ্মের ফল ভোগ করিতেছি ।” (বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ) 
“শারীরিক বলই বাছবল নহে। উদ্যম, এঁক্য, সাহস এবং 

অধ্যবসায় এই চারিটি একত্র করিয়া! শারীরিক বল ব্যবহার করার যে 

ফল তাহাই বাহুবল । যে জাতির উদ্ভম, এ&ক্য, সাহস 

এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমনই হউক ন| কেন, 
তাহাদের বাহুবল আছে। 

বেগবান অভিলাব হৃদয়মধ্যে থাকিলেই উদ্ভম জন্মে না। যখন 

অভিলাষ এক্প বেগলাভ করে যে তাহার অপুর্ণাবস্থা বিশেষ 
ক্লেশকর হয়ঃ” তখন অভিলষিতের প্রাপ্তির জন্য উগ্ধম 

জন্মে। যখন বাঙ্গালীর হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে 

থাকিবে, যখন বাঙ্জালী মাত্রেরই হৃদয়ে ধেই অভিলাষের বেগ এক্ধপ 

গুরুতর হইবে যে সকল বাঙ্গালীই তজ্জন্ত আলস্স্থথ তুচ্ছ বোধ 
করিবে, তখন উদ্ভমের সঙ্গে এক্য মিলিত হইবে। 

সাহসের জন্ত আরও একটু চাই। এই চাই যে জাতীয় 
সুখের অভিলাষ যখন আরও প্রবলতর হইবে-_-এত প্রবল হইবে যে 

তজ্জন্ প্রাণ বিসর্জনও শ্রেয়োবোৌধ হইবে-_-তখন সাহস হইবে । যদি 
এই বেগবান অভিলাষ কিছুদিন স্তায়ী হয়, তবে অধ্যবসায়্ও জন্মিবে। 
অতএব যদি কখনও (১) বাঙ্গালীর কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ 

প্রবল হয়, (২) যদি বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, 
(৩) যদি /সই প্রবলত! এবূপ হয় যে, তদর্থে লোক প্রাণ্পণ করিতে 



১০ 

প্রস্তুত হয়, (8) যদ্দি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়- তবে বাঙ্গালীর 

অবশ্যই বাহুবল হুইবে। বাঙ্গালীর এন্ধপ মানসিক অবস্থা যে 

কখনও ঘটিবে না, একথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ই 

ঘটিতে পারে ।” 

( বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) 

সকেতি 
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“নিজন্ব পথে ভারতবর্ষকে তাহার রাজনীতিক সমন্যাগুলির 

সমাধান পাইতে হইবে এবং উহ| পাইবার জন্য যদি সে তাহার 

সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, তাহ! হইলে নিশ্চিতরূপে 

সে তাহা পাইতে পারিবে ।” 

(ভারতবর্ষ কি সভ্য? পার জন উড রফ.) 

পথ ? 

১৯০৬ সালে রূ শীয় প্রধান মন্ত্রী ষ্্টালিপিনের বাগান বাড়ীতে 

রুণীয় বিপ্লবকারীর1 বোমা ফেলিয়া যখন কতকগুলি লোকের জীবন 

নাশ করিয়াছিল তখন “পাইওনিয়ার” লিখিয়াছিলেন-* 
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912170.১, 

“এই সকল আইনবিরুদ্ধ কর্মের ভীষণত। এত অধিক যে ভাষায় 

তাহ! প্রকাশ করা যায় না; কিন্ত ইহাও একরূপ স্বীকার করিতে হইবে 
যে, বিরাট সংগ্রাম-বাহিনীর অধিকারী যথেচ্ছাচারী শাসকদিগের 
বিরুদ্ধে নিরস্ত্র প্রজাদ্িগকে লড়িতে হইলে এইব্ধপ পন্থা! অবলম্বন 

ব্যতীত অন্য কোন পন্থ। নাই।” 

সমসামন্িত ভাওয়। 

( প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫) 

পাশব বলের দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হইবে না। কারণ পাশববলের 

বিরুদ্ধে পাশববল প্রয়মোগে-_-ভয়ের বিরুদ্ধে ভয় প্রদর্শনে সমর্থ ও ইচ্ছুক 

একদল লোক দেখা দিয়াছে । ভীরুতা-অপবাদ-কলক্কিত বাঙ্গালীর 

শাসন রুশীয় প্রথায় পরিচালিত হওয়ায়, এক ক্ষুদ্র দল রুশীয় রকমে 

তাহার জবাব দিতেছে । তাহার! নির্ভীক, মরিতে প্রস্তুত, সুতরাং 
রুশীয় শাসনপ্রথা ভারতে প্রবলতর ও বিস্ৃতহতর হইলে তাহার 

জবাবও ভীষণতর হওয়া! অসম্ভব নহে । 
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ক্কর্দিরাঅর কাসী 
( প্রবাসী, ভা্রঃ ১৩১৫) 

্ষদিরামের জীবনলীলা সাঙ্গ হইল। আমরা তাহার বিচারক 

হইবার অযোগ্য । কারণ তাহার কার্য্য ধর্শবিরুদ্ধ হইলেওঃ তাহার 

হৃদয়ে দেশভতক্তি উৎকট বিদেশী দ্বেষে পরিণত হইলেও, ইহা সত্য যে 

দেশভক্তি যেমন কবিয়! তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল উহ! তেমন করিয়। 

আমাদিগকে গ্রাস করে নাই। তাহার জীবন যেমনই হউক, 
সে মরিয়াছে কবীরের মত। 

সুচী 

বিষয় পৃষ্ঠা 
কানাইলাল (৩১শে আগ, ১৯০৮ ) ১ 

দেশে জাতীয় ভাবের ক্রমবিকাশ ও কানাইলাল ৩ 

কানাইলালের জন্ম এবং তাহার বাল্য ও ছাত্রজীবন ১০ 
কন্মপ্রস্ততি ও দেশচর্ষ্য! ১৮ 

কানাইলালেব গুরু চন্দননগরের চারুচন্ত্র বায় ২৫ 

কানাইশালের জীবনের ছ্'একটি কথা ৪১ 

কানাইলালের দ্বিতীয় ভগ্মীর নিকট হইতে প্রাপ্ত কানাইলাল 

সম্বন্ধে ছুই একটি কথা ৪৪ 
কানাইলালের রিভলবারপ্রাপ্তিযোগ ৪৬ 

ভারতের স্বাধীনতা ৪৯ 

কানাইলালের আত্মার উদ্দেশে ৪৩ 

কানাইএর অবদান ৫৫ 

সাধারণ কানাই ৪৮ 

কানাইলাল কর্তৃক নিহত নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী 
ও তাহার আত্মকথ। ৬৪ 
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বিষয় 

কানাইলাল ও তাহার পিতৃযমাতৃকুলের 

কিঞ্চিৎ পরিচয় 

কানাইলালের কার্য ও আদালতে 
সত্যেন্দ্রের সভিত তাহার বিচার 

কানাইএর সহিত একই অপরাধে অভিষুক্ত 
সত্যেন্ত্রের পক্ষের উকিল শ্রীযুক্ত এ, সি 

ব্যানার্জীর বন্তুতা এবং বিচারপতির মন্তব্াযাবলী 

কানাইলালের ফণাসী ও তাহার মুতদেহের সৎকার 

ইংলিশম্যান সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ (অস্গুবাদ) 
“দি বেঙ্গলী' হইতে উদ্ধত বিবরণ (অহ্বাদ) 
কানাইলালের কার্ধ্যসম্বন্ধে তদানীন্তন কতিপয় পত্রিকার 

গুরুত্বপূর্ণ মস্তব্যাবলী 

মৃ্্যদণ্তপ্রাপ্তির পর কারাগারে কানাইলালের 
সহিত তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীআগুতোধ দত্ত 

মহাশয়ের সাক্ষাৎকার 

কানাইলালের বড় ছু:খের একটি মর্খছেঁড়া কথা 
শেষ কথা 

পৃষ্ঠ! 

৭8 

৮৩ 

৮৯ 

৯২ 

৯৪ 

৪৯৪) 

১১০ 

১১৫ 

১১৭ 



নিবেদন 
বিশ্ববন্দ্য কানাইলাল দত্তের জীবনস্কথা লিখিয়। আমি 

তাহ! সসঙ্কোচে প্রকাশ করিলাম। কানাইলালের জীবন-কথ 

বলিতে যাইয়া আমি যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি 

তাহ। প্রাসঙ্গিক বোধ কৰিয়াই করিয়াছি । পুস্তকখানি পাঠ 
কয়িয়া যদি কোন পাঠক আমাকে কিছু জানানো! আবশ্যক মনে 

করেন, তবে তাহা আমাকে জানাইলে আমি কৃতন্ত্চিন্তে তাহা 

বরণ করিয়া লইব। 

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে 

্ন্থপ্রকাশ 
খৃষ্টাব_ ১৯৬২ 

চিত্র পণিচয় 
১। কানাইলাল দত্ত। গ্রন্থ-চরিত্র। আদর্শ বাঙ্গালী যুবক। 

ত্যাগ মহিমায় সমুজ্জল দেশমাতৃকার বরেণ্য সম্তান। তন্তবায়। 

২। চারুচন্দ্র রায়। জন্ম ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৬৯, মৃত্যু ২৮শে 
জানুয়ারী ১৯৪৫। গুণশীল, চরিত্রবান ও ব্যক্তিতসম্পন্ন সুপুরুষ । 
দ্বিপত্বীক পিতার প্রথমা পত্ীর পুত্র। এলাহাবাদ ইউনিভাপসিটার 
এম.এ. জন্মস্থান চন্দননগর | তিন পুত্র ও তিন্ কন্তার পিতা । 

বাংল! ও ইংরাজি ভাষায় সুদক্ষ লেখক। সম্মানলোভবিরাগী । 
ইংরাজি সাহিত্য ও লজিকের সুনিপুণ অধ্যাপক । দক্ষ 
শিকারী । বৈদ্য। 



৩। মতিলাল রায়। জন্ম ৬ই জানুয়ারী ১৮৮২, মৃত্যু ১০ই 
এপ্রিল ১৯৫৯। জন্মস্থান চন্দননগর। বনু বিপ্লব-পথযাত্রীর 
আশ্রয়দাতা । প্রবর্তক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা। সঙ্ঘে ভগবান 

আখ্যায় আখ্যাত। বূপবাঁন। বিবাহিত। অল্পবয়সে মৃতা 

এক কন্তার পিতা । স্ত্রী রাধারাণী দেবী সঙ্ঘজননী পদবৃত।। 

ছেত্রী। 
পশলা এ 

৯ই মার্চ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। 

৫। গ্রীশচন্দ্র ঘোব। জন্ম ১৮৮৬ (?) খষ্টান্দ, মৃত্যু ২র! মে 

১৯৪১। জঙ্স্থান-__ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সুবলদহ গ্রাম। 
চন্দননগর বাগবাজার অঞ্চলে অবস্থিত তাহার খুল্লতাতের 

গৃহাশ্রিত। উচ্চশ্রেণীর দেশকনম্মী। ৫৫ বৎসর বয়সে বিকৃত- 

মস্তিষ্ক অবস্থায় আত্মহত্যাকারী। কায়স্থ। কষ্ণকায়। 
৬। বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । জন্ম ৫ই নভেম্বর ১৮৮১। 

চারি পুত্র ও চারি কন্যার পিতা। আত্ম-পরান্মুখ দেশকন্দ্ী। 
চট্টগ্রাম অস্থাগার লু্নকারী বিপ্লবীদের চন্দননগরে থাকিবার 
ব্যবস্থাকারী। কৃতী লেখক। সাম্যতাবভাবী | 



কানাইলাল 
(৩১শে আগষ্ট, ১৯০৮ ) 

বীর কানাইলালের কীত্তিকখয় বের প্রতি গৃহ মুখরিত 
ও আমোদিত। আপন দলের তথ! দেশের বিশ্বাসব!তকের 

জীবনান্তকর দণ্ডের বাবস্থা করিয়া এবং সেই ব্যবস্থার লক্ষ্যীভূত 

কার্ধাটি কৃতকাধ্যত।র সহিত সম্পাদন করিয়। কান।ইলাল 

উহলোক হইতে বিদ।য় লইয়ছেন। তাহার এই কর্মের 
প্রেরণার ভাব উ।হার সম্পূর্ন নিজন্ না হইলেও, তিনি তাহার 

কন্মের প্রতি যে ষোল আন। আত্ম-নিবেদন দেখ।ইয়া গিয়াছেন 

তাহ! তাহার নিজম্ব। ভারতের উপর বিদেশী শাসনের ভিত্তি 

শিথিল করিবার চেষ্টা বহু পূর্ব হইতে চলিয়া! আপিতেছিল ইহা। 
যেমন সত্য, তেমনই ইহাও সত্য যে কানাইলাল যে হাওয়ার 

মধ্যে থকিয়া নিজ কম্ম বাছিয়া লইয়াছিলেন, তাহ! ভারতের 

স্বাধীনতা-যক্ঞ- সম্পাদনের জন্ত একটি বিশেষভাবে স্থষ্ট হাওয়! । 
দেশে বিপ্লবাত্বক ঘোরতর অশান্তির স্থ্টি করিয়! শাসকবর্গকে 

বিচলিত ও আত্মস্থ করিতে এই প্রচেষ্টা যেমন সমর্থ হইয়াছিল, 
তেমন আর অন্ত কিছুতেই সম্ভবপর হয় নাই। ব্রিটিশ শাসক- 

বর্গকে তাহা দিগের দ্বার। সম্প।দিত বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা প্রত্যাহার 

করিতে বাধ্য করিবার জন্ত স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও ব্রিটিশ পণ্য 
বজ্জন আন্দোলন যখন প্রবঙ্সভাবে দেশে চলিতে লাগিল এবং 
এই আন্দোলনের সহিত যখন বঙ্গদেশের আকাশ-বাতাস খবি 



(২) 

*বস্কিমচন্দ্র প্রদত্ত "বন্দেমাতরম” মন্ত্রে ধবনিত প্রতিধ্বনিত হইতে 

লাগিল, তখন শাসকবর্গ অত্যধিক চঞ্চল হইয়া আর মাথা ঠিক 
রাখিতে না পারিয়া সকল রকম দ্মননীতির আশ্রয় লইলেন। 

শীসকবর্গের দমননীতি বার্থ করিবার জন্ঠ বীর বারীন্দ্রকুমার 

ঘোষ তাহার সহকক্্দের সহিত কলিকাতায় মুরারীপুকুর বাগানে 

(৩২ নং মুরারীপুকুর রোডে ) যে নরমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন 

সেই যজ্দরের আহ্বানে তাহার সহকন্ম্ী হইয়া সেই যজ্ঞাগ্রিতেই 

ক।নাইলাল আত্মদ।ন করিয়৷ গিয়াছেন। এই অগ্নি হইতে 

জীবিতাবস্থায় অনেকে বাহির হইতে পারিলেও কান।ইলাল ও 

'আরও কয়েকজনকে আমরা সে অবস্থায় দেখিতে পাইলাম না। 

আরব্ধ কর্মের প্রতি কাঁনাইলালের অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং 

তাহাদের মধ্যে হখন একজন বীচিয়া থাকিবার অত্যধিক 

আকাজ্ক্ষায় ভ্রান্ত বিপরীত বুদ্ধির আশ্রয় লইল, তখন তাহার 

ভবলীল! সাঙ্গ করিবার জন্য কান।ইলাল অতি মাত্রায় ব্যগ্র 

হইয়া উঠিলেন এবং সেই ব্যগ্রতার ফলে কলিকাতার আলিপুর 
জেলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ৩১শে আগষ্ট তারিখে কানাইলাল 

গোঁসাই বধ করিয়! ষে অপূর্বব বিশ্ময়কর কাণ্ডের বাস্তব অভিনয় 
করিলেন তাহা বিশ্ববাসীর বিস্ময় উৎপাদন না করিয়া থাকিতে 

পারিল না। ফ্রান্সের ইতিহাসে ১৪ই জুলাই বেমন একটি 
প্রধানতম স্মরণীয় দিন, বঙ্গদেশের তথা ভারতের ইতিহ।সে ঠিক 

তেমনই স্মরণীয় দিন এই ৩১শে আগষ্ট। 
১ 



(দশে জাতীয় ভাবের ক্রমবিকাশ ও কালাইলাল 

রাষ্্রনীতিক জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে 

ভারত ঘে ক্রম অবলম্বন করিয়! বর্তমানে আসিয়। পন্ু“ছেয়াছে 
তাহ। খব সংক্ষেপে আলোঢনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে 
যে, আমরা বর্তমানে ষেম্বাধীনতা ভোগ করিতেছি ঠিক তাহাই 
অজ্জন করিবার জন্য দেশকন্ীরা কঠোর পরিশ্রম ও আত্মদান 

করিয়। যান নাই। যে-সর্তে ইংরাজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়। 

গিয়াছেন তাহা যে ভারতের পক্ষে নিছক শুভফল প্রদান করিতে 

পারিবে না তাহ! নিশ্চিত। কিন্তু মানুষের কন্মের পশ্চাতে যে 

দৈবী শক্তি কাধ্য করিয়া থাকে, তাহ! যদি কোনকালে ভারতের 

প্রতি একেবারে স্ুপ্রসন্ন হয় তাহ হইলে ভারতের পক্ষে ইংরাজের 

ভারত পরিত্যাগ সকল দিক দিয়া কল্যাণপ্রন্ত হইলেও 
হইতে পারে। 

বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলন অবলম্বন করিয়া দেশের মধ্যে 

যে স্বদেশিকতা ও বিলাতীপণ্য বঙ্জন আন্দোলনের প্রবল জোয়ার 

অসিয়াছিল সেই আন্দোলনের জোয়ারকে বঙ্গের বাহিরের 

তাৎকালীন নেতৃবৃন্দ বঙ্গদেশেই আবদ্ধ রাখিবার প্রস্তাব ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেসে গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে প্রস্তাবরূগী 

প্রবাহ নিজ বেগে প্রাস্তাবগণ্ডী অতিক্রম করিয়া সারা ভারতে 
প্রবহমান হইয়াছিল। এই আন্দোলন যে উদ্দেশ্যে আরন্ধ 

হইয়.ছিল, পরে,সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল বটে অর্থাৎ পরে ভগ্ন বঙ্গ 



(৪ ) 

জোড়া ল(গিল বটে, কিন্তু ভারতে স্বাদেশিকতার যে মহাতরঙ্গ 

স্ষ্ট হইয়াছিল তাহা! পূর্ণ জোয়ারে পরিণত হইয়া একেবারে 
তাহাকে অপূর্বব তেজন্িতার উন্মাদনায় পূর্ন করিয়াছিল । 

কবি নবীনচন্দ্র একদিন বাঙ্গ।লীকে তিরস্কার করিয়। 

বলিয়।ছিলেন-__ 

সাধে কি বাঙ্গালী মোর৷ চির-পরাধান ? 

স।ধে কি বিঃদশী আসি দলি পদভরে 

কেড়ে লয় সিংহাসন? করে প্রতিদিন 

অপমান শত, চক্ষের উপরে ? 

স্বর্গ মন্ত্য করে যদি স্থান বিনিময়, 

তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে একমত ; 

প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জয় ! 

কাধ্যকালে খোজে সবে নিজ নিজ পথ ! 

কবি বড় ছুঃখেই এই কথাগুলি বলিয়া বাঙ্গালীকে ধিক্কার 

দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে বাঙ্গালী-_ শুধু বাঙ্গালী কেন, সমগ্র ভারত- 

বাসী আর খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইয়। নির্ধাধ্যের মত থাকিতে চাহে 

নাই। তবে সেজন্য অমর বীধ্্যবন্ত “বন্দেমাতরম্-মন্ত্দাতা খষি 
বঙ্িমচন্দ্রকেও ভারতের স্বাধীনতার জন্য “ধু: যার ছলনা” ধরিয়া কত 
কাদিয়। যাইতে হইয়াছে। তাহার মুখ হইতে দেশবাসীর মুখে জীবস্ত- 
ভাবে “বন্দেমাতরম্» মন্ত্র উচ্চারিত হইতে কিছু সময় লাগিয়াছি্স 
সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে এই মন্ত্র দেশময় সাজ-সাজ ভাব 

আনিয়। দিয়াছিল। বহু পুর্ধ্ধ হইতে ভারতসেবক স্যার রমেশচন্্র 
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দত্ত ও মহামতি গোখেল নানা তথাদি সংকলন করিয়। বৃটিশ 
জাতিকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ শাসকবর্গ যে 
নীতিতে ভারত শাসন করিয়া চলিতেছেন তাহা শুধু ভারতের কেন 
ইংলগ্ডের পক্ষেও আদৌ শুভফলপ্রদ নহৈ। ইহার উপর ষেদিন 
ভারতীয় কংগ্রেসের ঘ্ববিংশতিতম অধিবেশনের সভাপতি 
দাদাভাই নওরোজি তাহার অভিভাষণে সার হেনরী ক্যাম্পবেল 
বা।নারম্যানের উক্তি উদ্ধত করিয়। তারম্বরে ঘোষণা করিলেন 
যে “শাসন ব্যবস্থা যতই ভাল হউক" না কেন, তাহা স্বায়তব- 
শসনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে ন।” সেইদিন ভারত এবং 

ইংলপ্তের একসক্ষেই চমক ভাঙ্গিল। সুরেন্দ্র. খ, বিপিনচন্দ্র, 
ব/লগঙ্গাধর তিলক ও লাল! লাজপত রায় প্রভৃতি দেশনেতৃগণকে 
ভারতে জাতীয় ভাব আনিবার জন্য কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়।" 
ছিল। বিপিনচন্দ্রের নিক্ষিয় প্রতিরোধই পরে মহাত্মা! গান্ধীর, 
বিশাল সত্যাগ্রহ আন্দোলনে পধ্যবসিত হইয়াছিল । কিন্তু যখন 
রাষ্নীতিক ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ আগমন ঘটিল তখনই 
জাতীয়তা আন্দোলন এক আশ্চধ্যজনক' মনোধুগ্ধকর রূপ ধার 
করিল। 

আব্মশক্তিউপলব্ধির পথে যেমন ভারতবর্ষ ক্রমেক্রমে অগ্রসর 

হইতেছিল, তেমনই ঈশ্বর-করুণ! আসিয়া যেন হঠাৎ বাঙ্গালীকে 
তথা ভারতবাসীকে একেবারে সচেতন * করিয়া তুলিয়াছিল। 
পরে বাঙ্গালী যেপথ অবলম্বন করিয়া যশম্বী হইয়াছেন 
সেপথ যদি শ্রেয়ের পথ বিয়া গণ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
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নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে তদানীন্তন সময়ে ছূর্জন (1) লর্ড 
কার্জনের মত বাঙ্গলার তথা ভারতের মঙ্গল আর কেহ করেন 

নাই। এই লর্ড কার্জনের সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে ভারত 

ইংরাজের হাতছাড়া হইতে আরম্ভ হয়। লর্ড কার্জন কর্তৃক 
বিভক্ত বঙ্গের পুনমিলন বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর শক্তির 
সমক্ষে ইংরাজের প্রথম নতিম্বীকার। তাই ভারতবর্ষ হইতে 
লর্ড কাজ্জনের বিদায় কালে “স্টেট্স্ম্যান” ষে সুচিন্তিত মকপট 

মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য । 

“স্টেট্স্ম্যান” লিখিয়!ছিলেন-_ 
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“এবং ইহাও স্বীকাধ্য ষে ভবিষ্যৎ নবভারত গঠনোপযোগী 
শক্তিসমূহকে উদ্বোধিত, গতিশীল ও স্দূঢ় এঁক্যবন্ধ করিয়৷ লঙ 

কার্জন যাহা করিয়া গেলেন তাহার দশভাগের একভাগও অন্য 

কোন ভাইসরয় করিয় যান নাই। জাতি সমূহের ইতিহাসে 
অন্য বনু শক্তিমান ও অপরিহার্য ব্যক্তি সম্বন্ধে যাহা প্রযোজ্য 

তাহ! লর্ড কার্জুনের সম্বন্ধে হয়ত পরে লিখিত হইবে-_-তিনি 
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যেভাবে গঠন করিতে চাহিয়ছিলেন অজ্ঞাতসারে তিনি তদপেক্ষা 
প্রকৃষ্টতরভাবে গঠন করিয়া গিয়াছেন।” 

কিন্ত ইংরাজ শাসকবর্গকে আত্মস্থ করিবার জন্য যে 

নিদারুণ পথ বাঙ্গালী কর্তৃক পরে আবিষ্কৃত ও অবলম্বিত 

হইয়াছিল, সেই নিদারুণ পথের ধাহারা যাত্রী হইয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে অন্যতম শ্রদ্ধেয় যাত্রী কানাইলাল দত্ত। 

কিন্তু এই পথের আবিষ্র্তা বাঙ্গালী হইলেও, ভারতের 

ইতিহাসে এ পথের প্রেরণা বিগ্ধমান ছিল। এই প্রেরণাগ্নি 

প্রথমে প্রস্থলিত হয় মহারাষ্ট্রে ১৮৯৭ সালে। এই সালে 
পুনায় যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তাহাতে ভারতবর্ষ ও ইংলও 
উভয় দেশেই সমধিক চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হয়। বোম্বাইএ ভীষণ 

বিউবনিক মহামারি (91856) দেখা দিয়াছিল। বোম্বাইএর 

ইংরাজ শাসকবুন্দ ও ইংরাজ অধিবাসীরা! যাহাতে এই মড়কের 

আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ 

দেশে প্রতিবিধানমূলক নানারূপ অত্যধিক কড়া শাসন ব্যবস্থা 
চালু করেন। কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থাগুলি ভারতবাঞ্জীর প্রতি 

ইংরাজের দারুণ অত্যাচার বলিয়া দেশবাসী গ্রহণ করে 

এবং প্রতিবাদন্বরপ কোন সুষ্ঠু উপায় দেখিতে না পাইয়। 
অত্যাচারীকে গুরু আঘাত দ্দিবার চেষ্টায় ছুইজন মহারাষ্টরবাসী 
র্যাণ্ড সাহেব এবং তাহার সহিত আয়ারাষ্ট সাহেবের প্রতি গুপ্ত" 
ভাবে গুলি চালাইয়। তাহাদিগের প্রাণ সংহার করেন । দুই জনে 

গুপ্ত থাকিয়! ছুইটি গুলি ছু-ডিয়াছিল। একুি র্যাণ্ড সাহেবের 
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পৃষ্ঠ বিদ্ধ করিয়াছিল এবং অপরটি আয়ারাষ্ট সাহেবের 
মস্তক বিদ্ধ করিয়াছিল। আয়ারাষ্ট সাহেব ভুলক্রমে নিহত 

হইয়াছিলেন। হত্যাকারীদের ধরিবার জন্য কুড়ি হাজার টাকা 
পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল; কিন্তু হত্যাকারীদের সন্ধান খুব 
সহজে পাওয়। যাঁয় নাই। পরে হত্যাকারীগণ ধৃত হইয়। 

বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আমাদের কানাইলাল এই 

প্লেগের সময় বোশ্বাইএ ছিলেন। তখন তাহার বয়স ৯।১০ 

বংসর। 

ভারতবাসীকে চিরদিন পরাধীন করিয়া রাখিবার 

জন্য ইংরাজ শাসকগণ ভারতবর্ষে অস্ত আইনের প্রবর্তন 

করিয়াছিলেন | অস্ত্রহীনকে অস্ত্রদ্ধারা দীবাইয়া রাখা যে 

থুব সহজ তাহা না বলিলেও চুল। গুপ্ত বা প্রকাশ্য- 

ভাবে রিভলবার বা অন্বরূপ কোন অস্ত্র প্রস্তুত বা 

যোগাড় করা সামান্য ব্যাপার নহে । অস্ত্রবান্কে আক্রমনের 

জন্য বিজ্ঞান অস্ত্রহীনের হস্তে বোমা আনিয়া দেয়। বোম 

অতি সহজে প্রস্তত করিতে পারা যায় বলিয়া বাঙ্গালার 

বিপ্লববাদীগণ বোমারই আশ্রয় লইয়। তখহাদের উদ্দেশ্য 

সাধনের পথে অগ্রসর হইলেন । বোম। প্রস্তুতকরণের প্রধান 

কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইল ৩২ নং মুরারিপুকুর গার্ডেনরি 
রোডে। এই বোমার কারখানার সহিত সম্পকিত হইয়৷ 

কানাইলাল ৪নং গোগীমোহন দত্ত লেনে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। মুরারিপুকুর বাগান খানাতল্লাসি হইয়া যাহার৷ 
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ধরা পড়িলেন তাহাদের সহিত গোপীমোহন দত্ত লেন 

হইতে কানাইলালও ধৃত হইলেন। তাহার পর যে কয় 

মাস তিনি জীবিত ছিলেন আলিপুর জেলেই তাহার 
অবস্থান হইয়াছিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের উচ্ছেদ কামনায় 
ষড়যন্থকারীদের মধ্যে অন্যতম হইয়৷ কানাইলাল ধরা পড়িয়া- 

ছিলেন, কিন্তু সে বিচার শেষ না হইবার পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথ 
গোস্বামীকে জেলখানার ভিতর নিহত করিয়া হত্যাপরাধে 

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তিনি ফাসীকাষ্ঠে ঝুলিয়া ইহধাম 
পরিত্যাগ করেন । 



কানাইলালের জন্ম এবং তাহার 

বাল্য ও ছাত্রজীবন। 

কানাইলালের কীত্তি আকাশচুম্বী। কিন্তু তাহাকে 

২১ বৎসর বয়সেই ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, 

স্বুতরাং তাহার জীবন-কথ। থুবই সংক্ষিপ্ত । 
কানাইলালের জন্ম হয় ১৮৮৮ খুষ্টাব্ের ৩০শৈ আগষ্ট 

তারিখের প্রাতে €ঢার সময় অথবা ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ১৪হ 

ভাদ্র ভোর ৫টার সময়। নুতরাং ত হার জন্মদিবস 

ইংরাজী মতে বৃহস্পতিবার এবং বাংলা মতে বুধবার। 

তখন তাহার পিত৷ চুণীলাল দত্তের এবং তাহার মাত! 
ব্রজমণি দাসীর বয়স যথাক্রমে ৩৩ এবং ২৬ বংসর। 

চন্দননগরের জন্ম মৃত্যু লিখাইবার অফিসে কানাইলালের 

নাম কানাইলালই লিখান হইয়াছিল। কানাইলালের জন্ম 

দিবস শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি দিবস কৃষ্ণাষ্টমী। কানাইলালের 

জন্ম হয় তাহার মাতুলালয়ে। এই বাটী চন্দননগর বোড় 
সাকিমের সরিধাপাড। লেন ও গ্র্যাপ্ডট্রাঙ্ক রোডের সংযোগ- 

স্থলে অবস্থিত। এই বাটী ছুইভ।গে বিভক্ত । একটি ভাগ 
দ্বিতল বহির্বাটী (এখন একতলা )-_যাহ! বাটার পশ্চিমাংশ। 
অন্দর বাঁটীটি কানাইলালের মাতামহ নিম্মীণ করাইয়াছিলেন। 
এবং বাট্টীর অন্দর মহল অংশের একটি কক্ষে কানাইলাল 
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জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার মাতামহের নাম সূর্য্য 

কুমার দত্ত। কানাইলালের পিতা পিতামহের দেশ হুগলী 
জেলার অন্তর্গত খরসরা-বেগমপুর। কানাইলালর! ছই ভাই 
এবং পাঁচ ভগিনী। জ্োষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীআশুতোষ দত্ত বোম্বাই 
ইউনিভার্সিটির এল, এম, এস ডাক্তার। তিনি ব্রাহ্ষধর্ম্মাবলম্থী | 

প্রবর্তক সঙ্ঘের ৬এমতিলাল রায় এবং শ্রীব্রজবিহারী বন্মন 

ছুই জনেই “কানা ইলাল” গ্রন্থে লিখিয়াছেন--কানা ইলাল ১৮৮৭ 

খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ঠিক নহে। বোধ 
হয় ৬মতিলাল রায় অনুমান করিয়। লিখিয়াছিলেন এবং 

শ্রীব্রজবিহারী বর্মন হয়ত ৬মতিলাল রায়ের পুস্তক হইতে 
ইহা সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। ভাদ্র মাসের কুষ্তাষ্টমী 

তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়। তাহার নাম রাখা 

হইয়াছিল “কানাই” _-এইরূপ অনুমান করিলে, মনে হয়, অনু- 

মানের সীম! লঙ্ঘন করা হইবে না। এই স্থানে উল্লেখ 
থাকা আবশ্যক মনে করি ষে, কানাইলালের মাতুলালয়ের 

বহিবাটীর উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত একটি কক্ষের 

বহির্গাত্রে যে প্রস্তর ফলক স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে কানাই- 

লাল সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উৎকীর্ণ হইয়াছে তাহার 

লেখা সম্বন্ধে সাবধানত! অবলম্বন করা হয় নাই। উহাতে 

লিখিত হইয়াছে--এই গৃহে কানাইলাল জন্মগ্রহণ করিয়া 

ছিলেন। তর্ক করিলে, লেখক গৃহের আভিধানিক অর্থ 

লইয়া উহা! বাটার প্রতিশব্দ বলিয়া তর্কে জিতিবার চেষ্টা 
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করিবেন, কিন্তু বাঙ্গালী সাধারণ গৃহ অর্থে অধিকাংশ স্থলে 

ঘর অর্থাৎ কক্ষ বুঝিয়৷ থাকেন। কানাইলালেব জন্ম হইয়াছিল 
তাহার মাহুলালয়ের পূর্ববাংশ ভাগে অবস্থিত একটি কক্ষে। 
কানাইলালের ছোট মামী বলেন যে কানাইএর মাতামহ 

কানাইকে কান্হাইয়ালাল বলিয়া ডাকিতে বড় ভালবাসিতেন। 

কানাই নামটি বোধ হয় কানাইএর মাতার মনোমত হয় নাই, 
তাই তিনি তাহার জ্কোষ্ট পুত্র আশুতোষের নামের অনুরণন 
রক্ষা করিয়া ক।নাইএর নাম “সর্ববতোষ” রাখিয়াছিলেন। 

এই নাম চালু হয় নাই বটে, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে 

ঘে কানাই তাহার কাধ্যদ্বারা সকলকে বিস্মিত ও চমতকৃত 
করিয়া “সর্বতোষ” নাম ধারণের উপযুক্তই হইয়াছেন। 
৬মছিলাল রায় তাহার “কানাইলাল” গ্রন্থে লিখিয়াছেন 

“কানাই জন্মাষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়৷ 

কানাই কানাই ।” তাহা না বলিয়া ইহা বলিলেই ঠিক 

হইবে যে কানাই জন্মাষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়।৷ জন্মাষ্টমী 
তিথির মর্যাদা আরও বাড়াইয়। দিয়া গিয়ছেন। ৬মতিলাল 

রায় আরও লিখিয়াছেন যে কানাইএর সর্বতোষ নামটি 

স্তিকাগারের বাহিরে পৌছায় নাই। আমি যাহা সংগ্রহ 
করিতে পারিয়াছি, তাহা পূর্বের উক্ত হইয়াছে। তাহা হইতে 
এই কথা বলিলে ঠিকই বলা হইবে যে, স্ৃতিকাগারে অবস্থান- 
কালে কানাইএর নাম ছিল “কানাই” “সর্দ্বতোষ” 

ছিল না। 
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কানাইএর গায়ের রং মাঝামাঝি ছিল-__ফরসাও নয়, 

কালো নয় । হাঁত ছুখানি ঈষৎ লম্ব। ছিল এবং পায়ের 

পাতা ছুখনি বেশ দীর্ঘ ছিল। তাহার পায়ের জুতা সহজে 

সংগ্রহ করা সম্তব হইত না। ঠেট ছুইটি ছিল পুরু, 
মাতার নিকট হইতে প্রাপূ।  কাঁনাইএর মাতা লিখিতে 

পড়িতে জানিতেন । পিতা বেশ ইংরাজি লিখিতে জানিতেন। 

পিতার লেখার নমুন৷ হিসাবে কানাইএর পড়াশ্ুন।র ফলের 

পরিচয়-পুস্তকের একস্থানের তাহার একটি লেখ। উদ্ধীত করিতেছি। 
কনাইএর ব্'স-শিক্ষক কাঁনাইএর পড়াশুন। সম্বন্ধে একবার 

তাল রিপোর্ট দিতে না পারিয়। ছুঃখ প্রকাশ করিয়। লিখিয়া- 

ছিলেন-_-৭1)99$ 1706 ৯০1] 1010709119 কাঁনাইএর পিত। 

তদ্ৃত্তারে লিখিরাছিলেন--41০6, [7068৬০7 ৮111 106 

17806 (0 01010 8. (8০07718191৩ 761১016 ইহা ১৯০০ 

খৃ্ঠাকের নভেম্বর মাসের কথা । 

কানাইলালের প্রথম ও দ্বিতীর পর্যায়ের শিক্ষা 

বোম্ব।ইএ হইয়াছিল । বোম্বাইএ গিরগাওঞএ অবস্থিত “আরিয়ান 

এড়কেশন সে।সাইটি” কর্তৃক পরিচালিত হাইস্কুলে তিনি 

অধ্যয়ন করেন। পড়াশুনার মান একেবারে খুব উচ্চ শ্রেণীর 

না হইলেও ভালই ছিল! ১৯০১ সালের একটি পরীক্ষার 

ঈংরাজীতে ১২৫ এর মধ্যে ৩৮১, ফরাসীতে ১০০র মধ্যে ৪৯, 

অঙ্কে ১০০র মধ্যে ৫১, ইতিহাস ও ভূগোলে ৭৫র মধ্যে ৩৯৯, 
এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যে ৭৫র মধ্যে ৩৭ পাইয়াছিলেন। ছাত্রা- 
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বস্থায় মোটের উপর শান্তশিষ্ট থাকিলে কানাইএর মনে 

যে ছুষ্টামী স্থান পাইতনা এমন নহে। তীাহার ক্লাসের 
লেখাপড়ার রিপোর্ট পুস্তকে তাহার ক্লাসের শিক্ষকের সই- 
এর পার্থে তাহার ক্লাসের শিক্ষককে উদ্দেশ করিয়া তিনি 

লিখিয়ছিলেন--“%০৮ 1! 1700167010০] 1৮ 

কানাইলাল বোম্বাইএ শিক্ষার্থী অবস্থ।য় অবস্থানকালে 

দেশপ্রম-উদ্বোধক সগ্ভাবের দ্বারা ষে অনুপ্রাণিত হইয়া- 
ছিলেন তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহার ক্লাসের 

ক্যালেগ্ডার পুস্তকে কর্তৃপক্ষের! ইংরাজ কাব মার্টিন লসের 
কবিতার একটি অংশ ছাপাইয়। উহার অন্তররন্ত আদর্শটি 

সকল ছাত্রের সামনে ধরিয়া রাখিয়।ছিলেন। ক্যালেগডার 

পুস্তকে সেই কবিতাটি ছাপানোর উদ্দেশ্য হইতেছে _ প্রত্যেক 
ছাত্রকে লেখাপড়ার মাধ্যমে প্রকৃত দেশকণ্মী করিয়া তোলা । 
কবিতাটি এই __ 

৬/০115 007 1 18 8 17010160716, 

৬10) & 100 20 10) ৬15৬, 

০ 05৪0. 0155 7811) (1780 0500 ০108179+ 

৬10) 51598010850 175876 ৪770. 086: 

1108৬111120 2৮৭1], 17205 056৫6, 

30৮ 1018৬615 ১58 3 077008), 

1 70806151701 18? 1০ 8011676 17789 96, 

[1586 55 815 1৩15 0০ 8]: 
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110৬ 77000]) (08516 13 ০01 56617717018 £০০৫, 

[7০৬ 00) ০6 56617011718 111) 

[13 01775 60 19670. 06 21067£165, 

£500 09105605866 0 ৬1)]. 

কার্ন্টোতে রহিবে ব্রতী, তাতেই সম্মান, 
সেই কাজ কর যার উদ্দেশ্য মহান; 

ঈশ্বর-আদিষ্ট পথে সর্বদা থাকিও, 
অচল অটল চিন্তে সে পথে চলিও; 

টলিবে না যেই চিন্ত কোন কিছুতেই, 
নিঃশক্কে লইয়া যাবে সিদ্ধিপথে সেই। 

কণ্মকেত্র যাই হোক, কন্মেরে বরিও। 

ভাল মন্দ কুট তর্কে কভু না৷ পড়িও ; 
সর্বশক্তি নিয়ে।জিও কর্মের সেবায়, 

উৎসর্গ করিয়া দিও মন প্রাণ তায়। 

পদগুলি যে কানাইএর খুব ভাল লাগিয়াছিল তাহ! বেশ 
বুঝিতে পারা যায়। ভিনি পদ্গুলি তাহার পাঠের দিন- 

পঞ্জিকা পুস্তকে একাধিক স্থানে লিখিয়। যেন মন্ক 

করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া কাউপারের “টাইম পিস্৮ কবিতা 

হইতে একটি ছত্র -_ যে ছত্রটি দেশ প্রেমের পুর্ন উদ্বোধক-- 
তাহাও কানাইলাল ক্যালেগ্ডার পুস্তকে লিখিয়। রাখিয়[ছিলেন। 
সেছত্রটি হইতেছে--4191জ50, ৮7105 এ] পুত জি], 

119৩ 006 50011. “জন্মভূমি দোষসম্পন্ন হইলেও সকল 
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সময়েই ভালবাসার পাব্র”। হৃদয়ে এই ভাবের পূর্ণ 
অধিষ্ঠান না হঈলে ভালবাসার পাত্রের জন্য কি প্রাণোতসর্গ 
করিতে পারা যায়! 

১৯০৪ খুষ্টাব্ধে কানাইলাল বোম্বাই হইতে পিতা- 

মাতার সহিত চন্দননগরে তাহার মাতুলালয়ে আসেন এবং 

চন্দননগরে থাকিয়৷ “ডুপ্লেক্স৮ বিগ্ভামন্দির ( এখন যাহার নাম 

কানাইলাল বিদ্যামন্দির) হইতে এন্টান্স এবং এফ. এ. 
পরীক্ষা দিয়া পাশ করেন। তিনি চুচুড়ায় অবস্থিত হুগলী 
কলেজে ( এখন যাহার নাম মহসীন কলেজ ) বি. এ. পড়েন 

এবং ইউনিভাসিটির পরীক্ষা দিয়া পাশ করেন। পড়িবার 

সময় তিনি ইতিহাসে অনার্স লইয়াছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা 

দিয়াছিলেন মাত্র পাশ কোর্সে -- ইংরাজি, দর্শন ও ইতিহাসে- 
এবং তাহাতেই তিনি পাশ করেন। পাশের সংবাদ যখন 

প্রকাশিত হয় তখন তিনি হত্যাপরাধে অভিযুক্ত, কারাগারে 

বন্দী। স্কুল বা কলেজের পড়ার ফলাফল বিচার করিয়া 
দেখিলে হয়ত তাহাতে এমন কোন বিশেষত্বের সন্ধান 

পাওয়া যায় না;কিস্তু কানাই যে মেধাবী ছাত্র ছিলেন 
সে বিষয়ে তাহার শিক্ষকেরা এবং তাহার বন্ধুগণ সকলেই 

একমত। কানাইলালের সহপাঠী চন্দননগরের হাটখোলা 
নিবাসী ডাক্তার শ্রীনগেন্্রনাথ ঘোষের নিকট হইতে জান৷ 
গিয়াছে যে তাহাদের ক্লাসের শিক্ষক বা অধ্যাপক 

৬চারুচন্দ্র রায় কানাইলালের ইংরাজী রচন! তাহার সহপাগী- 
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দের সমক্ষে আদর্শ রচনা বলিয়া উহার প্রতি তাহাদের 

দ্টি আকৃষ্ট করিতেন । 

কানাইলাল একদিব্রমে বহুক্ষণ ধরিয়া পড়িতে 

পারিতেন। বি. এ. পরীক্ষার সময় ব্বদেশী আন্দোলনের পূর্ণ 

জোয়ার আসায় তিনি পড়া লইয়া বেশীক্ষণ থাকিতে 

পারিতেন ন। | বন। বাল্য, আত্মীয়ের! কানাইএর এই কার্ধাটি 

ভাল চক্ষে দেখিতেন না। তাহার সহোদর জোষ্ঠ ভ্রাতা 
শ্ীমাশুতোষ দন্ত স্বগাঁয় চারুচন্দ্র রায়ের নিকট কানাই 

সন্গন্ধে অপ্রসন্ন উক্তি করিয়। দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন 

-__ কীনাই পাশ-টাস করতে পারবে না, পড়াশুনা করেন৷ 

বলেই হয়। চারুব!বু আশুবাবুর এই কথার উত্তরে মাত্র 

ইহাই বলিয়াছিলেন_-“একবার সব বইগুলি পড়িয়া লইনে 

পারিলেই সে পাশ করিবে ।” কানাই গ্রস্থকারের একরপ 

নিত্যসঙ্গী ছিলেন | গ্রন্থকার নিঃসন্দেহে একথা বলিতে পারেন 

যে, কানাই বাঁচিয়া থাকিলে বড় হঈয়। একজন বিদ্বান, 

জ্ঞানবান ও কর্মপ্রেমিক কন্মীরূপে দেশনেতার আসন গ্রহণ 

করিতে সক্ষম হইতে পারিতেন। প্রচুর সুগন্ধে ভরা কানাই- 

পু্প সম্পূর্ণরূপে প্রস্ষুটিত হইতে না পাইয়া ঘটনাচত্রের 
আবর্তনে পড়িয়া অকালে বৰিনাশপ্রাপ্ত হইল এবং স্বীয় 

অন্তনিহিত সমূহ 'ুগন্ধ দেশ মধ্যে পরিবেশন করিয়া বাইতে 
পাইল না। 



কম্মপ্রস্ততি ও (দশচর্ষ্যা 
দেশর কাজ করিতে এবং দেশের শক্রর সহিত 

লড়িতে হইলে দৈহিক বল ও বীরত্ব এবং মানসিক বল ও 

বার্ব এই উভয় প্রকার বল ও বীরত্বেরই প্রয়োজন । 

চন্দননগরে যাহারা দেশ সেবার উদ্ধদ্ধ হইয়াছিলেন তাহার 
যুহাতে এই উভয় প্রকর বলের অধিকারী হইতে পারেন 

তাহার জন সাধনা ত হার আ'রন্ত করিয়াছিলেন । কানাই- 

লালও যাহাতে এই সাধন।র সি হইতে পারেন তাহার চেষ্টায় 

মনোনিবেশ করেন। কানাইলাল হাটখোলা নিবাসী দেশ- 

সেবক ডাক্তার নগেন্দনথ দোষ এবং ফটকগোড়া নিবাসী 

শ্রীশচন্দর ঘোষ 'পও$তি কয়েকজনের সহিত একবার পদতব্রজে 

বদ্ধমান পধ্যন্ত গমন করেন এবং আর একবার বর্ধমান পর্য্যস্ত 

পদব্রজে যাইয়া ট্রেনে পরেশনাথ পর্যন্ত গমন করেন। 

এই কাধ্যদ্বারা সহ্যশক্তি অর্তন করা এবং ট্রেনের সাহায্য 

বাতিরেকে এক স্থান হইতে অন্ন্থান গমনে অভ্যস্থ হওয়াই 

ছিল তাহাদের লক্ষ্য। 

চারুবাবুর ছাত্র ও অনুরক্ত বন্ধুগণ 681১6 

018855 (€ পেপার চেজ ) খেলাটি খেলিতে বড 
ভালবাসিতেন। এই ইংরাজী খেলাটি আমাদের “তেন! মাদ 

চলে” খেলার সমপধ্যায়ভুক্ত। আক্রান্ত হইলে ঘাহাতে 



সপ আপ সপ স্ সর পপ সপসপ সপ পা পাস পা শপ্দসাপ অ  শপ পপস আশ মৌ রাশ সপ শব্য স পজে 

সমর পম এ পা আত 
রি 

হল 

কানাইলাল 

০ এর জিকা সরি রিরিরারিরর 

সস ৪৯ আ- 

রি সস 

হ্ রনির 





( ১৯) 

শাজরক্ষা করিতে এবং আবশ্যক হইলে শক্রকে আব্রমণ 

করিয়া তাহাকে সায়েস্তা করিতে পারা ষায়, তছদ্দেশ্যে 

পাড়ায় পাড়ায় মুষ্টিযুদ্দ ও লাঠিখেলা শিক্ষার আখড়া 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা করিবার প্রধান স্থান 
ছিল বাগবাজারস্থিত ম্বর্গগত চারুচন্দ্র রায়ের বাটী এবং 
লাঠিখেলা শিক্ষা করিবার প্রধান স্থান ছিল কানাইলালের 

মাতুলের বাটীর সংলগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত উদ্ান। 
বন্দুক স্টোড়ায় অভ্যস্থ করিবার জন্য স্বীয় চারুচন্দ্ 

রায় কানাইলাল প্রভৃতি অনেককে শিকারে লইয়া যাইতেন 

এবং শিকার হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়। মাষ্টার মহ।শয় অর্থাৎ 

চারুচন্দ্র রায় তাহার সহধম্মিনী দ্বারা শিকারলন্ধ পাখীপক্ষী 

রন্ধন করাইয়া উপস্থিত সকলের আহার-মামোদের ব্যবস্থা! 

করিতেন। কাঁনাইলাল মুষ্টিযুদ্ধ ও বন্দুক ছ্রোড় বিষয়ে বেশ 
পারদিতা লাভ করিয়াছিলেন। মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা দিতেন 
চন্দননগরের গোন্দলপাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ত্বর্গগত 

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চতুর্থ ভ্রাতা শ্রীনরেন্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লাঠিখেলা শিক্ষা দিতেন মুসলমান মার্তীজা 

সাহেব ও অরুণ বাগী নামক তাহারই জনৈক শিষ্য । 

দেশচর্যা কন্মের মধ্যে তখন অর্থাৎ ১৯০৫ সালে 

আরম্ত হয় স্বদেশী প্রচার। স্বদেশী প্রচারের জন্য মানকুণ্তুর 
রাসে এবং অগ্রহায়ণ মাসে চন্দননগর গোন্বামীঘাটের মেলায় 
স্বদেশী কাপড়াদির দোকান খোলা হইয়।ছিল । চন্দননগর 
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বাজারে কাপাড়ের ক্রেতারা যাহাতে বিলাতি কাপড় না 

কিনিয়। স্বদেশী কাপড় ক্রয় করেন তাহার জন্য পিকেটিং 

অর্থাৎ স্বেস্ছা-প্রহরীর কাজ করা হইয়াছিল । এই সকল 

কাজে কানাইলালের খুব উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল । 

কোনরূপ লজ্জাবোধ না করিয়। মস্তকে স্বন্ধে বহিয়। দ্রব্যাদি 

লইয়! যাওয়ার কাধ্য তাহার মত স্বেচ্ছাসেবকদিগকেই 

কর্রিতে হইয়াছিল । 

দেশবাসী যাহাতে বিলাতী দ্রবা ব্যবহার ত্যাগ 

করিয়! শ্বদেশী দ্রবা বাবহারের সকলবিধ অস্বিধা সহ্য 

করিয়। উহারই বাবহারে মনোনিবেশ করেন তজ্জন্য 

বাঙ্গালার সর্বত্র সভ! সমিতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 
চন্দননগরে একাধিক স্থানে এইরূপ সভ। সমিতি হইয়।- 

ছিল | বহুবাজারে ৬অমৃতলাল বন্থুর সভাপতিত্বে, বারামাতে 

৬মনোরগন গুহ ঠাকুরতার সভাপতিস্কে, হাজিনগরে গোপাল 
বাবুর বাগানে ৬ম্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যেপাধ্যায়ের জভ।পতিন্ে 
কয়েকটি *মহতী সভার অন্ুষ্ঠান হয় । গোপালবাবুব 

বাগানের সভার জন্য কানাইলল প্রতি অনেকে চন্দননগর 

্টেসন হইতে স্ুরেন্্রন।থের গাড়ি টানিয়া এবং “মায়ের 

দেওয়া মোটা! কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই” এই গানটি 
গ।হিতে গাহিতে ন্ুরেন্দ্রনাথকে সভায় লইয়া যাওয়। হইয়া- 

ছিল | ধুতি-চাদর-পরা স্ুুরেন্্রনাথের মুখ হইতে যখন 

মেই সভায় “আমি বামুনের ছেলে, আমার সমক্ষে আপনার৷ 



€( ২১ ) 

শপথ করুনযে গরুর হাড় দ্বারা পরিস্কৃত বিলাতি লবণ 

আর আপনার। ব্যবহার করিবেন না” এই কথাগুলি বতির্গন্ত 

হইয়াছিল তখন তাহ। শুনিয়া শ্রোতার আমোদ উপভোগ 
না করিয়া থাকিতে পারেন নাই । বিলাতি খানা খাদক 

স্থরেন্্রনাথ তখন কোনরূপ দ্বিধাবোধ না! করিয়াই তাহার 
হিন্বুহের সুযোগ গ্রহণ করিতে ইতস্তত্ত করেন নাই। 

স্বদেশী প্রচার উপলক্ষে - হাটখোলায় ৬শ্যামস্ুন্দর 
চক্রবস্তীর সভাপতিত্বে একটী সভার আয়োজন হইয়াছিল । 

চন্দননগরে সাধারণ সভার আয়োজন করিতে হইলে, সভার 

অধিবেশন হইবার অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা পূর্বে হুইজন উদ্যোক্তাকে 
গভর্ণমেন্টের নিকট সভার অধিবেশন সম্বন্ধে জানাইতে হইত ; 

কিন্ত ফরাসী সাধারণ তন্ত্রের দেশে সাধারণ সভা আহ্বানের, 

পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়_-ইংরাজ 
গভর্ণমেন্টের প্ররোচনায় চন্দননগরের গভর্ণমেন্টও তখন 

দেশসেবকদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

চন্দননগরের ফরাসী নাগরিক লেঅ তার্দিভেল সাহেব তখন 

ছন্দননগরের মেয়র। তিনি সঙ্কল্ল করিলেন যে, তিনি কিছুতেই 

এই সভ। হইতে দিবেন ন।। মিলিটারীর সাহায্যে তিনি এই 

সভ। হইতে দিলেন না । তার্দিভেলের এই বেআইনি কায 
চন্দননগরের দেশদেরকগণ নিধ্বিবাদে সহা করিতে পারেন 
নাই। তার্দিভিলের অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য যে ব্যবস্থা! 

করা হইয়াছিল তাহ পরে যথাস্থানে বিবৃত ইহবে। যতদিন 
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না বিভক্ত বঙ্গ যুক্ত করা হইয়াছিল ততদিন প্রতিবংসর ৩০শে 
আম্থিন তারিখে বঙ্গদেশের অন্যান্ত স্থানের ম্যায় চন্দননগরের 

দেশসেবকগণও “মিলেছি আজ মায়ের ডাকে, ঘরের হ'য়ে 

পরের মত ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে” এই গানটি গাহিতে 
গাহিতে পরম্পর পরস্পরের হাতে রাখি বাঁধিয়। রাখিবন্ধন 
উৎসব পালন করিতেন । “ভাই ভাই এক ঠীই, ভেদ নাই, ভেদ 

নাই। এক দেশ, এক ভগবান, এক জাতি, একমনপ্রাণ” এই মন্ত্ 
উচ্চারণ করিয়া যখন একে অন্যের হাতে রাখি বাঁধিয়া পরস্পর 

পরস্পরকে অভিবাদন করিত, তখন বাস্তবিকই সে দৃশ্য 
দেবতাদিগেরও দর্শনযোগ্য ও উপভোগ্য বলিয়া অনুভূত হইত |: 

বনভঙ্গ রহিত হইবার হঙ্গে সঙ্গে ৩*শে আশ্বি”” প.লনের 

প্লায়োজনীয়তা চলিয়! গেলেও, মনে হয়, ইংরাঁজ শাসনের 

ভেদনীতির প্রতিবাদকল্পে যে উৎস্ব আরম্ত হইয়াছিল উপলক্ষ- 

হীনভাবে দেখিয়া! স্বতঃক্ষ্ুভাবে প্রতিবত্সর তাহা পালিত 

হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। দেশে এখন বন্বিধ 

বাষ্থীয় সংহতি প্রতিষ্ভিত হইয়াছে । উহাদের কাধ্যকলাপ দেখিয়। 
জনসাধারণের মনে এই ধারণাই বলবতী হয় উঠে যে, উহারা 

যেন পরম্পরবিরোধী সঙ্ঘ, কিন্তু উহারা যে একই দেশের 
সন্তান দ্বারা গঠিত এবং উহাদের লক্ষ্য ও আদর্শ যে একই 

দেশের সেবা করা, তাহ অন্ততঃ বৎসরে একবার করিয়া 

আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণ করার একান্ত প্রয়োজন যে আছে সে 
কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না । 
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যে দেশপ্রেমবীজ বোম্বাইএ কানাইলালের আন্করে 

ও মনে শাশ্রয় পাইয়াছিল তাহ। বাঙ্গাল। তথ! চন্দননগরের 

একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের স্পর্শ পাইয়া কানাইলালকে দেশ- 
সেবক বিপ্লবী সন্বাসধন্মীর দলে প্রবিষ্ট করাইয়াছিল। এই 

প্রসঙ্গে কানাইলালের গুরু ৬চারুচন্দ্র রায়ের বৈঠকখানার একটি 

চিত্র প্রদান করিলে দেখা যাইবে, চারুবাবুর সংস্পর্শ 

চন্দননগরের কয়েকজন যুবককে কিভাবে অনুপ্রাণিত করিতে 
সহায়তা করিত। চারুবাবুর বৈঠকখানা খোসগল্পের আডা 
ছিল না। এমনভাবে কোন একদিনও যাইত ন| যে দিন 

তাহার বৈঠকখানায় সমবেত যুবক বা বৃদ্ধেরা তাহার নিকট 
হইতে কোন না! কোন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ শিক্ষা না পাইয়া বাটীতে 
ফিরিতেন। চারুবাবু নানাবিধ দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং 
মাসিক পত্র ও পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। এতদৃভিন্ 
তিনি বহুবিধ তথাপূর্ণ পুস্তক নিজ অর্থে ক্রয় করিয়া সংগ্রহ 
করিতেন। আয়ারল্যাণ্ডের বৈপ্লবিক ইতিহাস সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ 

তিনি সংগ্রহ করিয়ছিলেন। ডিভ্যালেরা তখন বাঙ্গালার | 
বিপ্লবীদের নিকট অন্যতম পুজজনীয় দেবতারূপে গণ্য হইতেন। 

বিপ্লবের ইতিহাস সম্পর্কে প্রচলিত একটি প্রবাদবাক।সন 

বাক্য এখনও আমাদের কানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া 

থাকে। সেই বাক্যটি হইতেছে 4 £া15581705 160768560 | 

15 ৪ ৬21১0) 1১10197)৮ “শত্রুর বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের অভিযেগ- 

খ্যা যত অধিক হয় ততই ভাল।” বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়! 
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বাটীতে জলযেগের পর মাষ্টার মহাশয়ের (চারুববুর) বাটীতে 
কানাইলালের যাওয়। চাইই--এই নিয়মের ব্যতিক্রম প্রায় কোন 

দিনই হইত ন|| খিপ্পিবীদের মুখপত্র “যুগান্তর” চারুবাবুর 
রাঁটী হইানেই চন্দননগরে পরিবেশিত হইত এবং চারুবাবু 

টহার নিয়মিত লেখক ছিলেন। কানাইলাল এই যুগান্তর 
পত্রের নিয়মিত অন্যত্তম পরিবেশক ছিলেন। অন্যান্য পত্রিকার 

সহিত কানাইলাল জন্ধ্যা, নিউইগিয়া, স্বরাজ, কর্মযোগীন 

পৃত্র ও পত্রিকাগুলির নিয়মিত পাঠক ছিলেন। 



কানাইলালের গুরু চন্দননগরের 

ঢাকজ্দ্ররায় 

শুনিয়।ছি কানাকঈল।ল চন্দননগর ভাগ করিয়া সক্রিয়- 
৬ানে বৈপ্লবিক গুপুসমিতির কার্যে যোগদান করিবার মানসে- 

কলিকাতায় যাইবার পূর্বেব__চাকবাবুর বাটীতে চারুবাবুকে 
'জজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “আচ্ছা, মাষ্ঠার মহাশয়, আপনি 

আমার চরিন্ধেকি কি দোষ দেখিতে পাইয়াছেন? চারুবাবু 

উত্তর করিয়াছিলেন, “তামার সব ভাল, কিন্তু ০৪ ৪16 & 

1) ০০ 51) কানাইল।ল যে কার্য করিয়। বাঙ্গালার তথা 

ভারতের পরম নিধি বলিয়া ভারতমাতার অঙ্কে স্থান 

পাইয়ছেন, তাহাতে তিনি 91)165$ (লাজুকতা) ভাবের সহিত 

কোন সম্বন্ধই রাখিয়া যান নাই। জীবনদানযজ্জঞে তাহার 

জীবন দানের কথা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও বাস্তবিকই 

উহা! অতীব বিম্ময়কর। কারারুদ্ধ চাঁরুবাবু যখন ইংরাজ 
শাসকদিগের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া আলিপুর জেল হইতে 
চন্দননগরে ফিরিয়া আসেন, তখন তাহার মুখ হইতে কানাই- 
লাল সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহার মধ্যে একটি কথ। 

আজও ভুলিতে পারি নাই। জেলখান।য় চারুবাবু কানাই- 
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লালকে জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন _-ওয়ার্চারের সহায়তায় - 

“তুমি গোসাইএর উপর এতগুলি গুলি লালে কেন?" 

কানাইলাল উন্তর করিয়াছিলেন_-“] ০1750. 196 515 

৪০০৪৮ 0176 1901৮ ] 9785 51171)1$ 015200360 ৬111) 

811617710655 8(61710655 8৪06170105- চারুবাবুর নিকট হইতে 

শুনিয়াছি যে, গোর্সাইকে বধ করিবার পর কানাইলালের মুখে 

উত্তেজনাহীন প্রফুল্লত! দেখিয়। তাহার ওয়া্ডার (ইউরে।পিয়ান) 

তাহাকে বলিয়!ছিলেন- “*গাচ্ভা, ফসির দিন কিরূপ বারহার 

কর দেখা যাইবে |” এইট ওয়ার্ডরঈ পরে কানাইলালের 

8%:60801101767 (ফী।সি কাধ্য নিষ্পাদক) হইয়াছিলেন। ফসি- 

মঞ্চে দাড়াইয়। তিনি তাহার 8১6০8101018াকে (জল্প।দকে) 

জিচ্ঞাস| করিয়ছিলেন- -*110৬ 0০ 010 [10 770৩ 170৬ ??? 

কানাইলালের 5৪091197701 হইর়।ছিলেন একজন আয়ালগু- 

বাসী। কানাইলালের ফাসীকাধ্য সম্পাদন করিরা ভিনি 

কারারুদ্ধ চারুচন্দ্র রায়ের নিকট বলিয়াছিলেন, “এই পাষপ্তই 

কানাইলালের ফাসীকাধ্য সম্পাদন করিয়াছে । কানাইলালের 

হ্যায় একশত জোগাড় হইলেই  আপন।দের কাধাসিদ্ি 

স্থনিশ্চিত।” 

বহুগুণবিশিষ্ট চারুচন্দ্র রায় চন্দননগরের শিক্ষিত 

সমাজের গৌরব ছিলেন। স্বদেশী যুগে ইংরাজ গভর্ণমেন্টের 
নিকট ভিনি একজন ঘোর স্বদেশী বলিয়া আখ্যাত হইতেন। 

চন্দননগরে ধাহারা সততা ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের আদর করিতেন 
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তাহারা সকলেই তাহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। সুবিধাবাদীদের 
সহিত আপোষ করিয়া চলাট। যেন তশহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ 

ভিল।  দেশকক্মীদের মধ্যে ছেলেমানুযী দেখিলে তিনি 
তাহাদের প্রতি কঠোর ভাষ! প্রয়োগ করিতেন। পুর্বে উল্লেখ 
কর! হইয়াছে যে, আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লৰের ও বিপ্লবীদের আত্মোৎ- 
সর্গের ইতিহাস চারুবাবুর পুস্তক সংগ্রহ ষধ্যে একটি বিশিষ্ট, 

স্থান অধিকার করিয্াছিল এবং এই ইতিহাস অবলম্বন করিয়। 
তিনি বাঙ্গালার বিপ্লবীদের মুখপত্র তখনকার “যুগান্তরের” জন্ত, 
বন্ধু সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন। 

বিশেষ করিয়া তশহার একটি উক্তি আমার কানে 
শাজও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে । চন্দননগর 

হ।টখোলায় যে, স্বদেশী সভা তদানীন্তন মেয়র তাদ্দিভেল 
সাহেব হইতে দেন নাই, সে সভার জন্য জনসভা আহ্বানের 

অআইন।নুসারে গ্রন্থকার ও স্থানীয় বাগবাজার নিবাসী ৬বিশ্বনাথ 

সরকার মহাশয় আযডমিনিসট্রেটরের নিকট ঘোষণাপত্র 
দাখিল করিয়াছিলেন । গভর্ণমেন্ট এই সভা অনুষ্ঠানের ঘোর 
বিরোধী ছিলেন। গুজব রটে ষে গভর্ণমেণ্ট ঘোষণ!পত্র- 

দ1খিলক্থারীদিগকে ঘোষণাপত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ 

করিবেন। এই গুজব শুনিয়া চারুবাবু গ্রস্থকারকে বলিয়া- 
ছিলেন “] 51781110158] 9০0 1১690 16 9০0. %/101018৬/.+ 

চারুবাবুর এই উক্তিতে গ্রন্থকার নিজের মনোভাবের সমর্থন 
পাইয়।ছিলেন এবং তখহার বক্ষ আনন্দে স্ফীত হইয়াছিল। 
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চারুবাবুর শিক্ষকতা ভুলিবার নয়। চন্দননগরের ছাত্রদের 
মধ্যে যাহারা চারুবাবুর শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা 
চারুবাবুর ছাত্র বলিয়! গর্নব অনুভব করিয়। থাকেন। জভিনি 

কখনও ছাত্রদের মারিয়া শাসন করিয়াছেন বলিয়। শুনি নাই, 
অথচ তিনি বি্ভালয়ে প্রবেশ করিলে বাহির হইতে বিষ্ভালয় 
বন্ধ আছে বলিয়াই মনে হইত। তাহাকে হাসিতে খুব কম 

লোকই দেখিয়া! থাকিবেন। কিন্তু রসিকত। যে কখনও তিনি 

করিতেন না৷ তাহা নহে। গ্রন্থকার বখন ডুপ্লেক্স কলেজে 

পড়িতেন তখন চাঁরুবাবু তাহাদের “লজিক” পড়াইতেন। 
সিলজিস্মের প্রশ্রগুলির উতর গ্রন্থকার সর্ননদ। নিভুলিভ!বে 

করিতেন। একদিন একটি প্রশ্বের উত্তর ঠিকনত হয় নাই । 

চারুবাবু তাহাতে বলিয়। উঠলেন---কি বাব বিছ্বের কি 

জোয়ার ভাট! খেলে নাকি ?৮ পুরে বলা হইয়াছে যে তিনি 
তাহার বন্ধু ও ছাত্রদের লইয়া শিকারে যাইতেন এবং শিকার- 

লব্ধ পাখীপক্ষী লইয়া কিরিয়। নিজ বাটীতে তাহ।র সহধস্মিনা 

ধার ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়। সমবেত সকলের সেবা 

করাইতেন। গ্রন্থকার মাংস খাইতেন না। উপহাসচ্ছলে 

তিনি তাহার ছাত্র-গ্রন্থকারকে বলিরাছিলেন। “আচ্ছাঃ তুমি 

একদিন খাও, তারপর ইচ্ছা হয় ছাড়িয়! দিও।” কপটত। 
তিনি স্য করিতে পারিতেন না। তাহার বাহ্য আচরণ 

দেখিয়া তখহাকে কঠোর বলিয়া মনে হইলেও তিনি ভিতরে 

খুব কোমল-ছাদয় ছিলেন। তিনি কলেজে ইংরাঞ্জি সাহিত্য 
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এবং লজিক পড়াইতেন। কিন্ত গ্রন্থকারদের সময়ে ৬কালী- 

কুমার গাঙ্থলি মহাশয়কে লজিক পড়াইবার ভার দেওয়া 
হইয়াছিল। কালীবাবু খুব খাটিয়া ও অত্যন্ত যত্ব করিয়া 
পড়াইলেও, ছাত্রের! বুঝিতে পারিতেছিল ফে, তাহার পড়ানোর 

ফল তাহাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে 

না। চারুবাবু গ্রন্থকারকে একটু অধিক ভালবাসেন এই মনে 

করিয়া ছাত্রেরা তাহাকে তাহাদের নেত। করিয়া চারুবাবুর 

নিকট যাইল এবং চারুবাবুকে গ্রস্থকারের মুখ দিয়া বলিল “মাষ্টার 
মহাশয়, আমাদের লজিক পড়ান ভাল হইতেছে না” চারুবাবু 
বলিলেন--“ত! আমাকে কি করতে হবে ?” ছাত্রেরা বলিল-_ 

“আপনাকে পড়াতে হবে।” চারুবাবু রহস্য করিয়া বলিলেন 

“কে মাইনে দেবে ?” ছাত্রের বলিল--“ওসবতো। আমরা জানি 
না, আপনাকে পড়াতে হবে।” চারুবাবু বলিলেন "কেন, কালী- 

বাবুর পড়ান কি ভাল হচ্ছে ন৷ ?” ছাত্রের! বলিল-_“কালী- 
ববু খুব খেটে পড়াচ্ছেন কিন্তু আমাদের কিছুই হচ্ছে না।” 
ছাত্রদের পক্ষে অবাধ্যতা চারুবাবু একটা! অমার্জনীয় অপরাধ 

বলিয়। গণ্য করিতেন, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি এক্ষেত্রে 
কালীবাবুর সহিত আলোচনার পর ছাত্রদের প্রার্থনা পূরণ 
করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। 

১৯৩০ সালে টট্টগ্রাম স্ত্াগার লুুনকারী কয়েকজন 

বিপ্লবী চন্দননগর - গোন্দলপান্তার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত একটি 
বাটা ভাড়া করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতেছিলেন। গভীর 
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এক রাত্রে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিষ্টার টেগাট 
সাহেবের নেতৃহে একদল ব্রিটিশ পুলিশ সেই বাড়ীতে হান! 
দেয়। বিপ্লবীর৷ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়! পলাইতে চেষ্টা 

করেন, কিন্তু সংঘর্ষের ফলে যুবক মাখনল[ল ঘোষালকে 
প্রাণত্যগ করিতে হয় এবং অবশিষ্ট সকলে ধৃত হন। 

চন্দননগরবাসী মাখনলালের মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য 

বোড়াইচগ্ত্রীতলা-শ্মশানঘাটে শেভাযাত্র৷ করিয়া মৃতদেহ লইয়া 

বাঈতে কৃতসন্করন হইলে, ফরাসী কর্তৃপক্ষ শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনার 

আশঙ্কায় বা তাহার অজুহাতে উহাতে বাধাদান করিতে অগ্রসর 

হন। তখন চন্দননগরের মেয়র ছিলেন দেশবরেণ্য চারুচন্্ 

রায়। ফরাসী আইনানুষায়ী মেয়রও দেশের শাস্তিশৃঙ্খল। 

রক্ষার জন্ত দায়ী। চারুবাকু গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধি 

এড মিনিস্ট্রেটরকে বলিলেন “শাস্তিরক্ষার ভার আমাকে দিন, 

আমি শান্তিতে সকল কাধ্য সমাধা করাইয়া দ্িব।৮ এড 

মিনিস্টেটর চারুবাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং চারুবাবু 

শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকিয়া উহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়৷ 

শ্বশানঘাট পর্য্যন্ত শান্তির সহিত পু ছাইয়! দিলেন। 

১৯৩০ সালে চন্দননগর কলেজ পুনঃস্থাপনের জন্য 

নৃতনভাবে আন্দোলন. চলিতেছিল। তখন, চারুচন্দ্র রায় 

চন্দননগরের মেয়র এবং তিনি চন্দননগরের পক্ষ হইতে 

ফরাসী ভারতের প্রতিনিধি সভার অন্যতম সভ্যও ছিলেন । 

পূর্বের নানা প্রকার চেষ্ট! সন্বেও চন্দননগর কলেজ পুনাস্থাপিত 
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হইতে পারে নাই। চারুবাবু পুনরায় চেষ্টা করিয়া গভর্ণমেণ্টকে 
কলেজস্থাপনে সম্মত করাইয়াছিলেন। আলোচনার পর স্থির 

হইয়াছিল যে, চন্দননগর”মিউনিসিপ্যালিটি কলেজ পরিচালনের 
খরচ বাবদে বাতসরিক চারি হাজার টাক। দিলেই গভর্ণমেণ্ট 

কলেজ পুনঃস্থাপনে উদ্যোগী হইয়। তাহার ব্যবস্থা করিবেন। 
কলেজ পুনঃস্থাপিত হইলে চারুবাবুর মর্যাদা বাড়িয়া যাইবে 
মনে হওয়ায় কয়েকজন স্বার্থ[ন্ধ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কাধ্য 

কলেজ পুনঃস্থাপনের বিরোধী হইয়৷ উঠয়াছিল। 

সেই সময় চন্দননগরের নির্বাচকদের ছুই তালিকার 

সাহেবদের তালিক! এবং দেশীয়দের তালিকা-একীকরণ করিবার 

জন্য আন্দোলন চলিতেছিল। সক্তিয় কোন আন্দোলন ন৷ 

করিলে গভর্ণমেণ্ট কিছুতেই প্রজাদের দাবীতে কর্ণপাত করিবেন 

ন। এইরূপ বুঝিয়! সকল রাজনীতিক দল একমত হইয়া জনসভায় 
এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন ষে, বিভিন্ন কাউন্সিলের সকল বাঙ্গ।লী 
সভ্য সভ্যপদ ত্যাগ করিবেন এবং মিউনিসিপ্যালিটির কাধ্য 
চালাইবার জগ্ত যদি কমিশন নিযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহারও 
ভ্যপ্দ চন্দননগরের কোন বাঙ্গালী অধিবাসীই গ্রহণ করিবেন 

না। চারুবাবু বড়ই বিপদ গণিলেন। একদিকে জনসভায় 

গৃহীত প্রস্তাবের সম্মান রক্ষা, অন্যদিকে কলেজ পুনঃস্থাপনের 
স্থঘোগ গ্রহণ। কি করাযায়? চারুবাবু দেখিলেন, কলেজ 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই সুযোগ ছাড়া! খুব নির্ববদ্ধিতার কার্য্য হুইবে। 
তিনি জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধিতা »। করিয়া সভ্যপদে 
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ইস্তফা দ্রিলেন। কিন্তু যতদিন না তাহার সভাপদত্যাগ 

গভর্ণর কর্তৃক গৃহীত হয় এবং তাহার (অর্থাৎ মেয়রের) কাধ্যভার 
তাহার স্থলাভিষিক্তকে দেওয়া হয়ঃ ততদিন পর্য্যন্ত 
আইনসঙ্গতভাবে তিনি স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত রহিলেন এবং এই 

অরসরের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়। কাউন্সিল আহ্বান করিলেন 
এবং মিউনিসিপ্যালিটি হইতে গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক প্রাধিত অর্থ 

বরাদ্দ করিয়া দিলেন। চারুবাবর এই সংসাহস ও বিচক্ষণত। 

তাহার চরিত্রোচিতই হইয়াছিল, কিন্তু ইহার জন্য 

তাহাকে একাধিক স্থান হইতে নানারূপ বিরুদ্ধ সমালেোচন৷ 
সন্থ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু চারুবাবু তাহার প্রতিজ্ঞায় 
অটল রহিলেন এবং মাত্র একজন সাহেব সভ্য ম'সিয়ে লেহুরোর 

সহযোগিতায় (তখন মসিয়ে লেহুরো মিউনিসিপ্যাল সভায় 

সাহেব-তালিকা কর্ক নির্বাচিত অন্যতম সভ্য ছিলেন ) 

গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্র1থিত টাকা কাউন্সিল হইতে বরাদ্দ করিয়া 

দিলেন এবং এই কার্ধ্য দ্বার তিনি কলেজ পুনঃস্থাপনের পথ পরি- 
কার করিয়া দিলেন । চন্দননগর কলেজ যদি চন্দননগরের অন্যতম 
উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হয়, তাহাহইলে উহার জন্ত চারবাবুর 
াহা। প্রাপ্য তাহা চারুবাবুকে দিতে হইবে । সাধারণের কাজে 
জনতার নিকট হইতে হাততালি পাওয়াটাই কোন কালে 
চারুবাবুর লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু নিন্দা, স্তৃতি অগ্রাহা করিয়। 

প্রায় সকল সময়েই মাত্র দেশের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই . 
তশহাকে তণহার কর্তব্যপালন করিতে দেখা গিয়াছিলল 
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চারুবাবর জীবনের আরও কয়েকটি কথ।র উল্লেখ করিলে, 
আশ। করি, পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না। সত্য ব্যবহার 
তশহার কাছে সত্যই প্রিয় ছিল বলিয়! “সত্যং ক্রয়াৎ প্রিয়ং 

ক্রয়া ন ক্রয়াৎ সত্যম্ অপ্রয়ং” সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত এই 

প্রবচনটি তশহার স্মৃতিতে আসিলে তিনি তাহার মস্তিক্ষে যেন 

একটা জ্বাল অন্থুভব করিতেন । তিনি বলিতেন-_সত্য সর্বদা 

এবং সর্ববথাই সেব্য ও পালনীয় এবং যাহা অসত্য তাহ সর্ব 

এরং সর্ববদ।ই পরিত্যজ্য। সত্য অপ্রিয় হইলেও তাহা বলিবার 

মত সংসাহম সকলেরই থাকা উচিত । 

১৯১৮ সালে চন্দননগর পুস্তকাগারের কার্য্যনির্ববাহক 
সমিতির সভ্য নির্বাচনের ফলে চারুবাবু অন্যান্যের সহিত সভ্য 
নির্বাচিত হন। বিপ্লবী নামে খ্যাত চ|রুবাব, নির্বাচিত হওয়ায় 
কাধ্যনির্বাহক সমিতিতে একটা সোরগোল পড়িগ্না যায়। 

চারুবাবু চন্দননগরের একজন প্রসিদ্ধ "'এনাকিষ্ট”। তাহার 
সহিত একসঙ্গে বসিয়। অন্যান্য সভ্যের। কিরূপে মাথা বাঁচাইয়। 

চলিতে পারিবেন ! সভ্যদের এইরূপ মনোভাব দেখিয়া চারুবাবু 

নিজেকে একঘরে করিয়া সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ করেন। পদ- 

লোলুপতা চারুবাবুকে কোন কার্যে আকর্ষণ করিতে পারিত না, 
ইহা! তাহারই একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। কিন্তু পুস্তকাগারের তদা- 
নিষ্তভন কার্যকরী সমিতির সভ্যদিগের এইরূপ মনোভাব ও 

আচরণ নিশ্চয়ই নিন্দনীয় ও বিরুদ্ধ সমালোচনার যোগ্য । যে 
ফবাসী গভর্ণমেট বিপ্লবনেত! ৬অরবিন্দ ঘোষকে নিজরাজ্া 
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পণ্ডতিচারীতে প্রকাশ্যে আশ্রয়দান করিতে ইতস্তত করেন নাই, 

সেই গভর্ণমেন্টের অন্তৃভূক্ত থাকিয়। চন্দননগরের একদল 

লোকের এইরূপ আচরণ কোন দেশপ্রেমিকই সমথন করিতে 

পারিবেন না। 

স্বদেশী যুগের বহু*পুর্ধেব যখন চন্দননগর পুস্তকাগারের 
সহিত চারুবাবুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং যখন তিনি এই 
প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক ছিলেন, তখন পুস্তকাগার- 
বাটাতে কয়েকজন উৎসাহী শিক্ষিত যুবক ঢারুবাবুকে লইয়। 
মধ্যে মধ্যে একটি সাহিত্যালোচনাসভার অনুষ্ঠান করিতেন । 
এই সভায় বন বিষয়ের আলোচনা হইত। কিছুদিন 

এইভাবে চলিবার পর চারুবাবু একটি সভায় এই মন্তব্য 
প্রকাশ করেন-মাত্র আলোচনার দ্বারা বিশেষ কোন 

ফলোদয়ের আশা নাই । স্ভায় আলোচনার ফলে যাহা 
অবশ্যকরণীয় বলিয়! স্থিরীকত হইবে যদি প্রত্যেক, 

সভ্য তাহ! অবশ্যপালনীয় বলিয়া তাহাদের ব্ব স্ব জীবনে পালন 

করিতে প্রতিজ্জাব্ধ না হন, তাহা হইলে তাহাদের এইরূপ 

আলোচনা নিরর৫ক। তাহার সহিত অন্যান্য সভ্যের! 

একমত ন! হওয়ায় তিনি সভার সহিত সকল সম্পর্ক 

ত্যাগ করেন । পক্ষপাতিত্বদোষ তিনি ঘৃণার চক্ষে 
দেখিতেন। এই. .দোঁষটি ব্যাপকভাবে দেশে বর্তমান 

দেখিয়া! তিনি প্রায়ই অতিমাত্রায় বিচলিত হইতেন এবং 
যেখানে উহা! দেখিতেন সেখানকার সহিত তিনি সকল 
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সম্পর্ক ত্যাগ করিতেন । 

চারুবাবুর চতুঃষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের পালির অধ্যাপক বিদ্বান ও জ্ঞানবান ডর 
বেশীমাধব বড়ুয়ার মুখ হইতে যে সন্দর্ভ গ্রন্থকার লিখিয়৷ 
আনিয়াছিলেন তাহা হইতে একটি প্রধান অংশ উদ্ধৃত 
করিয়া আমি এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতেছি--41715 
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“ডূপ্লেস কলেজ হইতে চারুবাবুর অবসরগ্রহণ 
কলেজের পক্ষে যে অত্যধিক ক্ষতির কারণ হইয়াছিল 
তাহাতে সন্দেহে নাই, কিন্তু উহাতে আমি নিজে খুব 
ল[ভবান. হুইয়ছিলাম। আমরা উভয়েই এক ট্রেনে 
কলিকাতায় যাইতাম ও একই ট্রেনে ফিরিতাম এবং 
এই সময়ে আমি তাহার সহিত মানুষের সকল প্রকার 

কর্মের ধারা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে ঘনিষ্টভাবে আলাপ করিবার 
স্থযোগ পাইতাম । বয়সের তারতম্যের জন্য আমাকে 

কখনও কোনরূপ অস্বস্তি বোধ করিতে হয় নাই। তাহার 

অতন্দ্র, সজাগ বৃদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইতাম । 
আমার প্রায়ই মনে হইত যে, এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
নাই, যাহা জানিতে তিনি আগ্রহান্থিত নন বা যাহার 
সম্বন্ধে তিনি কিছু না কিছু জানেন। তাহার হাঁবভাবে ও 

উজ্জ্বল মুখমগ্ডলে শিশুর সারল্য ও ওৎসুক্য প্রায় সকল 

সময়েই বিষ্তমান থাকিত। একেবারে. গোড়া হইতে 

পুনরায় জীবন আরম্ভ করিতে পারা! যাইবে, না বলিয়া 
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তিনি সকল সময়েই আক্ষেপ করিতেন। তাহার সহিত 
কোন বিষয়ের আলোচনাকালে তশহার মতের বিচক্ষণতা, 

বস্তর অত্রান্ত যথার্থ রূপদর্শনক্ষমতা+ বিচারের মূল 

স্বত্রথলি এবং বিচাধ্য বিষয়ের পরিবেশের প্রতি স্ুসংবদ্ধ 

দৃষ্টি, এই সকল বিষয় বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার 
থাকিত। প্রাচীন শিল্প ও স্থপতি বিদ্যা এবং অনুসন্ধান 

ও গবেষণার উপযোগী বর্তমান বৈজ্ঞানিক পন্থা সকলের 

প্রতি আন্তরিক অনুরাগ এবং যে সাহিত্য, ধর্মবিশ্বাস ও 

ইতিহাস আমাদের সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিয়াছে সেই 

সকলের প্রতি যে তিনি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাহা! আমি 
বেশ বুঝিতে পারিতাম। কোন কোন সময়ে তিনি তাহার 

মত এত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিতেন যে, তাহা হইতে 
তাহাকে কিছুতেই বিটাত করিতে পারা যাইত না। 

একজন হেতুড়ে চিকিংসকের তত্ব মন্ত্র দ্বারা আরোগ্যল[ভ 
করিয়৷ শতবর্ষ বাঁচিয়া থাক! অপেক্ষা একজন বিজ্ঞানসম্মত 

শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিংসকের চিকিংসায় বরং মৃত্যুবরণ তিনি 
বাঞ্চনীয় মনে করিতেন। তাহার ন্যায় মেধা, বিষ্ভাবুদ্ধি ও 
নীতিবোধসম্পন্ন ব্যক্তি বাস্তবিকই সারাবঙ্গে অতীব বিরল। 

তাহার চরিত্রে আত্মবিশ্বাসজনিত সংসাহস ছিল। সত্য 

ব্যবহার ছিল তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব । অন্যের মতামত 

ঘাহাই হউক না কেন, তিনি তাহার অন্তর দিয়া যে 
মতটি গ্রহণ করিতেন, তাহ! হইতে কোন অবস্থায়ই বিচাত 
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হইতেন না।” 

চারুবাবু সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষে তাহার কোন কোন 
সহকন্মী তাহার একটি কাধ্য সম্বন্ধে সম্মানহানিকর উক্তি 

করিয়। তাহার চরিত্র খাটো করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। 

এইরূপ উক্তি হয়ত বিদ্বেষসপ্জাত নহে; কিন্তু তাহাদের 

উক্তি হইতে মাত্র ইহাই বুঝিতে হইবে যে, চরিত্রে 
এবং আদর্শে তাহাদের সহিত চারুবাবু সমপধ্যায়ভূক্ত 

ছিলেন ন।। কার্ধাটি হইতেছে-অরবিন্দ বাবু যখন চন্দননগরে 
গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে আসিয়াছিলেন, তখন প্রথমে তিনি 

চারুব।বুর বটীতে উঠতে চাহিয়াছিলেন। চারুবাবু অরবিন্দ 
বাবুকে তণহার বাঁটাতে উঠিতে দিতে সম্মত হইতে পারেন 
ন।ই। কাহারও কাহারও নিকট এটি চারুবাবুর একটা 
অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়৷ গৃহীত হইয়াছে । কিন্তু অরবিন্দ 

বাবু যতদিন চন্দননগরে ছিলেন তাহার মধ্যে বেশী দিনই 

তিনি ভাড়াটে বাড়ীতেই বাস করিয়াছিলেন । তিনি 

চারিদিন ছিলেন বৌড়াইচগ্ীতলানিবাসী ৬মতিলাল রায় 

মহাশয়ের বাটীতে, একদিন ছিলেন তিনি খেজুরতলানিবাসী 
৬সন্তোষচন্দ্র দে মহাশয়ের বাটীতে, কিছুদিন ছিলেন তিনি 

নিচুপটাতে, কিছুদিন ছিলেন তিনি গোন্দলপাড়ায় এবং 
অবশিষ্ট কয়দিন তিনি ছিলেন বাগবাজারস্থিত 'করের 
বাগানে'। তারপর চন্দননগরে অবস্থান না করিয়। তিনি 
পণ্ডিচারীতে গমন করেন এবং তথায় মৃত্যুদিবস পথধ্যস্ত 
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অবস্থান ধরেম। মোট কথ! তখন অরবিন্দ বাবুর চন্দননগরে 
অবস্থান কর! ব্যাপারটিই সকলের পক্ষে নিরাপদ বলিয়া গণা হয় 

মাই। তাহার পর অরবিন্দ বাবু বিপ্লবতগ্ত্র পরিত্যাগ করিয়া 

বেদান্ত পথাশ্রয়ী হম এবং সেই পথেরই যাত্রী অবস্থায় 

ইহলীলা সংবরণ করেন। 

ঘর) ০, (0১৩ 



কানাইলালের জীবনের দ্র'একটি কথা 

কানাইলালের মাতুলালয়ের নিকটে উত্তর দিকে 

কালীতলায় গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিম পার্খে অবস্থিত 

একটি বস্তিতে-__এখন যেখানে একটি শিশুবিগ্যালয় স্থাপিত 

হইয়াছে__কয়েকখানি চালাঘর ছিল। এক রাত্রে এই 

বন্তিতি আগুন লাগে । আগুন লাগিলে যেরূপ মোর- 

গোলের স্থ্টি হইয়া থাকে তাহার কোন অভাবই তথায় 

ঢষ্ট হয় নাই। যিনি যেখানে যাহা পাইলেন-_বালতি, 

বর্তনাদি লইয়৷ নিকটস্থ পুক্করিণী হইতে জল আনিয়! অগ্নি 

নির্ববাপনকার্যে লাগিয়া গেলেন। কানাইলালও পূর্ণ 

উৎসাহে সেই কাধ্যে যোগ দিয়া তাহার কর্মপ্রবৃত্তি 

»সতার্থ করিলেন । ধাহাদিগকে চালার মটকার উপর 

উঠিয়া চালায় জল ঢালিতে দেখা গিয়াছিল, কানাইলাল 

তখহাদের মধ্যে অন্যতম । কানাইলাল সেদিন স্বরে ভূগিতে 

ছিলেন। 

মাতুলালয়ে অবস্থানকালে গ্র্যান্ট ট্রাঙ্ক রোডের 

পূর্বে . অবস্থিত বহির্ধাটীর, ছ্বিতলে কানাইলাল শয়ন 

করিতেন। এই দ্বিতল বাটার উপরতলাটি এখন নাই। 

এক রাত্রে চন্দননগরের পূর্ব প্রান্তে প্রবাহিত . ভাগিরথী 

নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত চটকলের কয়েকজন সাব: 

কর্মচারী চন্দননগরে আসিয়! মগ্তপান করিয়!. কানাইলালের 
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মাতুলালয়ের অনতিদূরে বিষম হল্পা করিতেছিল। শয়ন- 
কক্ষ হইতে কানাইলাল এই হল্লা শুনিয়া নিচে নামিয়া 
আসিয়া তাহাদিগক্কে হব্ন। করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্ত 
যখন তাহারা ক'নাইলালের কথা৷ শুনিল না, তখন মাতাল 
সাহেবগুলিকে মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা ছরস্ত করিয়া তথা হইতে 
কানাইলাল তাহাদিগকে তাড়াইয়। দিলেন। সাহেবগুলিকে 

ঠাঙাইতে কানাইলাল খুব আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন । 

এই মারের পর এই পাড়ায় এইরূপ অবস্থ। দাড়ায়াছিল যে 

তথায় আর কেহ কোনদিন হল্লা করিতে সাহসী হইত ন|। 

প্রবেশিক। পরীক্ষ। দেওয়ার পর কানাইলাল কয়েক 

(মাসের জন্য কলিকাতায় ফেয়ারলী প্লেসে ইষ্ট ইয়ান 

রেলওয়ের এজেণ্ট আফিসে চাকুরী করিয়াছিলেন। চাকুরী 
করিতে যাইয়া একটী বিষয়ে তহার ষে অভিন্ন 

হইাছিল, তাহা তিনি বর্ণনা করিতে খুব আমে॥দ পাইতেন। 
কাজ করিতে করিতে যাহাদের ঢুলুনি আমিত, তাহাদিগকে 
ডিপাটমেণ্টের কর্তারা খাতার উপর কলম ধরিয়৷ ঢুলিতে 
অভ্যাস করিতে বলিতেন। কানাইলাল এই চাকুরিকে 
তাহার জীবনের উপযোগী কর্ম বঝাঁলয়। গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই। 

১৯০৭ খুষ্টাে যখন বিদেশী-বর্জন আন্দোলন 
ূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল, তখন 'ওয়ারেন্স সার্কাস নামক একটি 
বিলাতী সার্কাস কোম্পানী চন্দননগরে সার্কাস দেখাইতে 
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আসিয়াছিল। শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র রায়ের বাটীতে কানাইলাল 
প্রভৃতি কয়েকজন মিলিয়! পরামর্শ জীটিলেন। এই মার্কাস 
কোম্পানীকে “বয়কট' করিতে হইবে। “বয়কট দি ফিরিংগীজ 
লেখা “পোষ্টার প্রস্তত করা হইল এবং পোস্টারগুলি 
সহরের নানাস্থানে রাত্রের মধ্যেই আটিয়া দেওয়া হইল। 
দল বাঁধিয়া খেলাস্থলে “পিকেটিং চালান হইল। পিকেটার- 
দিগের সহিত সার্কাম কর্তাদের ভীষণ সংঘর্ষ হইল। 
যেখানে যাহ! পাওয়। গেল তাহাই লইয়া পিকেটারগণ 
মারপিট আরম্ভ করিয়। দিলেন। চন্দননগরের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী 
এউপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ও পিকেটারদলতুত 
ছিলেন। তিনি ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত একখানি বড় তক্তা লইয়। 
অনেককে আঘাত করিয়া জখম করিয়া দিয়াছিলেন। 



কানাইলালের দ্বিতীয় ভগ্লীর নিকট হইতে প্রাণ 
কানাইলাল সন্বন্ধে ছুই একটি কথা 

৬মতিলাল রায় তাহার দ্বারা লিখিত “কানাইলাল” 
পুস্তকে লিখিয়াছেন-কানাই প্রতিদিন আড়াই সের করিয়া 
মহিষের ছৃপ্ধ পান করিতেন । কানাইলালের ভগ্নীকে এবং 

কানাইলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীআশুতোষ দত্ত মহাঁশয়কে 
জিজ্ঞাসা করিয়া এই কথাটির সমর্থন পাওয়া যায় নাই। 
তা ছাড়া, আড়াই সের মহিষ ছুপ্ধ পান করিয়া হজম করার 

গঠিত শরীর কানাইলালের ছিল না। তবে ইহা সত্য 

যে মহিষ ছুগ্ধ কানাইলালের প্রিয় খাগ্ভ ছিল। ভাত, রুটি 

ব্যতীত মুড়ি, কলা, নারিকেলও তাহার প্রিয় খাগ্ ছিল। 
চাপটুলি খাইয়া বসিয়। আহার করা অপেক্ষা উপুড় হইয়া 
বসিয়া খাইতে কানাই যেন আরাম পাইত। প্রায়ই 

দেখা যাইত খাইবার সময় বিড় বিড় করিয়া কি যেন 

বলিতেছে, দেখা যাইত ভাতের থালায় আঙ্গুল দিয়া কি 

লিখিতেছে। কোন দিন বা দেখা যাইত ছুধ না খাইয়াই 

উঠিয়া পড়িয়াছে। 

বি. এ. পরীক্ষা দিবার পর একদ্রিন অপরাহ্থে তিনটার 

পর, মা'র নিকট হইতে খাইবার জন্য কানাই একটু ছুধ 
চাহিল। তখন ছুধ ছিল না। মা তাহাকে মুড়ি, কলা? 
নারিকেল খাইতে দিলেন। কানাই মা'কে বলিল-_মা। 

কিছু দিনের জন্ত আমি কপকাতায় যাবো । মা জিজ্ঞাস। 
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করিলেন, “কতদিন থাকৃবি? কানাই উত্তর করিল-__“মাস 
খানেক' । কানাইলাল ব1 কাহার: মাত জানিতেন না যে 
কানাইলালের এই যাওয়াই মাতার নিকট হইতে তখহার 
শেষ বিদায় গ্রহণ। 

সপ পপ শস্প 



কানাইলালের রিভলবার প্রাতিযোগ 

কানাইলাল যে কার্য করিয়া বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা ও 

পূজা পাইতেছেন এবং ভারতবাসীমাত্রেরই নিকট হইতে শ্রদ্ধা 
ও পুজা পাইবার অধিকারী হইয়াছেন, সেই কার্ধ্যটি বিপ্লব- 
পশ্থীদের গুপ্ত সমিতির দ্বারা নিদ্ধীরিত একটি কাধ্য- 

বিশেষ। এই কথাটি মনে রাখিয়া বিবয়টির বিবরণ দিতে 
প্রবৃত্ত না হইলে কারধ্্যটির প্রকৃত রূপ ফুটিয়া উঠিবে না। 
ব্রিটিশ ভারতে অন্ত্র আইন প্রতিষ্ঠিত থাকায় খোলাখুলি- 
ভাবে আগ্নেয়ান্ত্র সংগ্রহ করা ছিল অসন্ভব- অতএব অস্থ্ 

যোগাড় করিতে হইলে তাহা গুপ্তভাবেই যোগাড় করিতে 

হইত। কানাইলালের কারধ্যের জন্য সর্দবাগ্রে প্রয়োজন 
হইয়াছিল--গোপনে রিভলবার যোগাড় কর। এবং উহ! 
যোগাড় করার পর গুপ্তভাবে উহাকে আলিপুর জেলে 
প্রবিষ্ট করাইয়৷ তথ।য় আবদ্ধ বিপ্লবীদের হস্তগত করাইয়া 

দেওয়। এবং এই কাধ্যটি করার পর সংগৃহীত অস্তদ্ধারা 
অস্ত্রসংগ্রহের উদ্দোশ্য সিদ্ধ করা । বিপ্লবীদের কাধ্যের 

জন্য চন্দননগর হইতে আগ্নেয়ান্ত্র সংগৃহীত হইয়াছিল এবং 

সংগৃহীত অন্ত্রগুলির মধ্যে ছুইটি রিভলবার গোরসাইবধ 
দিবসের ছুই তিন দিন পূর্বেবে আলিপুর জেলে প্রবিষ্ট করান 
হইয়াছিল। এ কথ! সত্য যে একেলা কেহই কানাই- 

লাল ও সত্যেক্সরনাথকে রিভলবার যোগাইবার সৌভাগ্যে 



মা পা টি 

সত ঞ্/ এ নি শি আচ শে শর 

সি ৬... 
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সৌভাগ্যবান হইতে পারেন নাই। এই কার্যযটিকে 

সৌভাগ্যবানের একটি কাধ্য বলিয়া অভিহিত করিলাম 

এইজন্য যে, এখন চন্দননগরের একাধিক নাগরিক এই 

কাধের অসঙ্গত কর্তৃত্বের দাবী করিয়া আব্মবিজ্ঞপনের পথে 
অগ্রসর হইয়াছেন। এইরূপ প্রচেষ্টা হইতে ইহাই 
গরনাণিত হর যে, ধ!হার| গুপ্ু সমিতির কার্যে লাগিয়া 

ছিলেন তাহাদের মধো কেহ কেহ মিথ্যা যশের মোহ 

আগ করতে ন! পারিয়। মিথ্যাবাদিতার আশ্রয় লইয়।ছেন । 

যে ছুৃঈটি রিভলবার 'গেসাইবধদিবসের ছুই-তিন দিন পূর্বে 
আলিপুব জেলে প্রবিষ্ট করান হইয়াছিল তাহা পরলোকগত 

মতিলাল রায় কলিকাতায় তাহার কর্মস্থানে অর্থাত জর্জ 

হেগারসন কোম্পানীর আফিসে লইয়া গিয়া তথায় 

রাখিয়াছিলেন। চন্দননগরের গোন্দলপাড়ানিবাসীঁ শ্রীবসন্ত- 
কূমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেই রিভলবার ছুইটি মতিবাবুর -কুর্স্থান 

হইতে লইয়া গিয়া কলিকাতায় নিজবাসায় রাখিয়াছিঙলেন। 

তারপর একটি রিভলবার তিনি নিজে আলিপুর জেলে 
৬উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তে এবং অন্তটি চন্দন- 
নগরের ফটকগোড়ানিবাসী ৬শ্রাশচন্্র ঘোষ লইয়৷। যাইয়া 

কানাইল!লের হস্তে দিয়া আসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই ছুইটি 
রিভলবারই গোর্সাইবধকার্যে বাধন্ধত হইয়াছিল। গুপ্ত 
সমিতির কন্মীরা যেরূপ সফলতার সহিত গে।সাইবধ কাধ্যটি 
নিসুনভাবে সম্পাদন করিয়।ছিন্েন তাহার জন্য এই কার্য্ের 



(৪৮ ) 

সহিত সম্পর্কিত সকল কন্মীহি দেশবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র। ইংরাজ 

শাসক বা অন্য কেহ কখনও স্বপ্ণেও ভাবিতে পারেন নাই 

যে বাঙ্গালী এতটা সাহসী হইয়া এরূপ কৌণলে এই কার্যটি 

কৃতকাব'তার সহিত সম্পাদন করিতে পাঁরিবেন। সে যাহা 

স্বউক, কানাইলালকে এই কার্ধাটি সম্পাদন করিবার জন্য 

যে আত্মত্াগ করিতে হইয়াছিল তাহা অতুলনীয়। আত্ম- 

ত্যাগের এমন উজ্জ্রল, অপূর্ব, বিশ্ময়কর দৃষ্টান্ত সকল দেশেই 

অতীব বিরল! তবে এই প্রসঙ্গে শহীদ ক্ষুদিরাম বন্থু ও 

দীনেশচন্দ্র রায় ওরফে প্রফুল্লকুমার চাকীর নাম সমভাবে 

্মরণীয়। ই'হারা যেভাবে আত্মত্যাগ করিয়া বিশ্বররবারে 

বাঙ্গালীর মুখোজ্জল করিয়৷ গিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বঈতিহাসে 

চিরদিনই বাঙ্গালীর নাম কীন্তিত হইতে থাকিবে। 

খ্ 6১9১৬, 
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ভারতের স্বাত্বীনত! 

ইংরাজ রচিত ও প্রবর্তিত আইন কানুন মানিয়া! এবং 
ইংরাজের সখিত মিত্রতা৷ বজায় রাখিয়া দেশসেবা করাটা! যে 

প্রকৃত দেশসেবা নহে এই বোধ যখন কতিপয় শিক্ষিত 
দেশবামীর মনে বদ্ধমূল হইল+ তখন দেশে একদল হিংসাত্মক 

বিপ্লবপন্থীদের লইয়! গুপ্তসমিতিসকল গড়িয়া উঠিল এবং 

তাহাদের দেশসেবার মূলমন্ত্র হইল আত্মাহুতি দিয়া অর্থাৎ 

প্রকৃত মরিয়। হইয়া দেশের কাজে লাগিয়া যাওয়। ৷ বিপ্লব- 

বাদীদের প্রেরণার প্রকৃত রূপ দিয়াছেন পরবর্তীকালে কবি, 
নজরুল ইসলাম । তিনি গাইয়াছেন-__ 

“ভয় দেখিয়ে ক'চ্চ শাসন, 

জয় দেখিয়ে নয়, 

ভয়ের মাথায় মারবো লাঙি, 
করবো তারে জয়।” 

দেশশক্র ও দেশদ্রোহীর মনে ভীতি সঞ্চার করাই 

হইল বিব্লবধশ্মীদের মূলনীতি বা প্রধানতম কাধ্য। কিন্তু 
ইহার ফলে ইংরাজ এদেশ হইতে চলিয়া যাইবে অথবা 
দেশবাসীর নিছক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইংরাজ 

দেশশাসকগণ শাসনসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবেন কিনা_ মনে হয়-_ 

বিপ্লবীদের এই বিষয়ে কোন স্থস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ভারতে 

ইংরাজ রাজত্ব যে ক্রমশঃ দুঢ় হইতে দুঁঢ়তর হইয়। আসিয়াছিল 



(৫৭ ) 

তাহা কেবল ইংরাজের বীরত্বের ফলে নহে। ইহা সম্ভব 

হইতে পারিয়াছিল ইংরাজের রাজনীতির কৌশলকুশলতায়, 
এবং সেইসঙ্গে ভারতবাসীর এক্যান্ুভৃতির এবং তহপযোগী ব্যব- 
হারের ও কার্যের অভাবের জন্য । ইংরাজের নিকট হইতে 

স্থশাসন প্রার্থনাই ছিল ভারতের রাজনীতিকদের কর্মবেদ। পরে 

১৯০৬ সালে কলিকাতায় পূর্সবোল্সিখিত জাতীয় কংগ্রেসের 
দ্বাবিংশতিতম অধিবেশনে উহার সভাপতি দাদাভাই নৌরজী 
ইংরাজ রাজনীতিক স্তর হেনরী ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যানের 

উক্তি “সুশাসন কখনই স্ব/য়ন্বশীসনের স্থান গ্রহণ করিবার 

উপযুক্ত হইতে পারে না” তাহার ভাষণের প্রারস্তে যখন 

উচ্চৈম্বরে ঘোষণা করিলেন তখন রাজনীতিক ভারতবাসী যেন 

একটি নূতন আলোকের সন্ধান পাইলেন। ইংরাজ ভারতের 
ছাত্রদিগকে কলেজে বার্কের “ 1২676%1077$ 017 0)5 1২6৬০10- 

0017 11) 17181806” এবং "9196901) 012 /917671081) 1838 00725 

প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক. সকল পড়িতে দিতে আপত্তি 
করেন নাই ; কিন্তু যখন সভায় সভায় “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি 
উখিত হইতে লাগিল এবং দেশের সবত্র স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার 
ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন প্রতিজ্ঞ। গৃহীত হইতে লাগিল তখনই 

তাহার! ক্ষিপ্ত হইয়। উঠল এবং মাথা! ঠিক রাখিতে পারিল না। 
কিন্তু ইংরাজের রক্তচক্ষু ভারতরাসীকে, বিশেষতঃ বাঙ্গালীকে, 
ভীত দমিত না করিয়। তাহাকে দারুণ সাহসী করিয়া 

তুলিল। কোন্ ন্বর্গের.আশায় বাঙ্গালী বীরগণ যে.নিজেদের 



(৫১) 

এবং দেশের শাপকবর্গের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে 

লাঁগিয়। গেলেন তাহ। তাহার! জানিতেন না; কিন্তু ধাহারা 

সেই সময়ের বিশিষ্ট আলো-বাতাসে চলাফেরা করিতেছিলেন 

তাহারা ইহাকে কোন দেবযজ্ছের প্রজ্জলিত অগ্নি বলিয়াই 

গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন। পূর্বে দেশ বিদেশের ইতিহাসের 
বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ে এইরূপ অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়। 

গিয়াছে ও এখনও হইয়া চলিয়াছে এবং এই অগ্নি 
প্রজ্ৰলিত রাখিব।র জন্য যে সমিধ ব্যবহৃত হুইয়া আসিতেছে 
তাহ। প্রধানতঃ যাজ্বিকদিগের আত্মানুতিতেই পুষ্ট। বৈজ্ঞানিক 
অবৈজ্ঞানিক সকলেই এখন মানিয়া চলিতেছেন যে জগতে 

কোন ঘটনাই বিন! প্রয়োজনে ঘটে না। ইহ।ই যদি সত্য 

হয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে ভারতের বর্তমান রাজ- 

নীতিক ম্বাধীনত। আনয়নে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী রাজদ্রেহী 

তথ| বিপ্লধীগণ বড় অল্প অংশ গ্রহণ করেন নাই। সতা- 

রাজ্যে রাজদ্রেহিত। পাপ ও ছুর্ীতিপুষ্ট রাজ্যে ইহাই 
পুণা। এখন রাজনীতিক স্বাধীনত। সকল দেশেরই কামা 
হইয়। উঠয়াছে; কিন্তু বিগত মহাবুদ্ধে যাহ! দেখা গেল তাহ! 
হইতে শিক্ষ। করিবার অনেককিছু আছে। মাত্র রাজনীতিক 
স্বাধীনতাই কোন দেশ বা জাতিকে স্বাধীন চিন্তুক্ষম মস্তিষ্ক 

প্রদান করিতে পারে না। বিগত মহাযুদ্ধগুলির পূৰে ম্বাধীন 
জার্মান ও স্বাধীন জাপান খুবই শক্তিশালী জাতি বলিয়। পরিগণিত 

ছিল। কিন্তু আজ তাহাদের অবস্থা কিরূপ? সকল স্ব।ধীন 
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জাতিকেও বুঝিতে হইবে__ স্বাধীনতা উচ্ছঙ্খলত| নহে। ঘরে 
বাহিরে সর্ববথা এবং জর্ববদা সর্বববিধ উচ্ছৃঙ্থলত! ত্যাগই 
স্বাধীনতাভোগমন্দিরের প্রথম মধ্য ও শেব সোপান। এই 

সত্যকে মনে প্রাণে এবং কার্যে বরণ ও পালন করিতে 

হইবে। “আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু 
মনুযুসমাজেও ইহা অপেক্ষা বড সত্য আর নাই। যে 

জাতি এই সত্য স্বীকার না করিয়। তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে 

তাহার ধ্বংশ অনিবাধ্য । ছুনিয়ার মনুষ্য সমাজের ভাঙ্গা- 

গড়ার ইতিহাস এই সত্যেরই একরূপ আত্মবিকাশ। 

ভগবানের নিকট প্রার্থনা যেন আমরা এইরূপ সজাগ বুদ্ধির 
আশ্রয় লইয়া আমাদের জাতীয় জীবন অতিবাহন করিয়। 
যাইতে পারি। 



চে 
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ক্াানাইলালেল্স আত্মা উদ্দেশ্যে 

উজ্জ্বল জ্যোতিক্ষদম বঙ্গের গগনে, 

নুতন বীরত্বে তব উজ্জলিম্প। দিশি, 

রাধার হইল দৃর, প্রভাতিল নিশি । 

ভারতের ইতিহাসে খ্যাত ব্হু কীর, 
তাদের কীন্তিতে তার! হয়েছে অমর £ 
ক্লীবতা জিনিয়া, পুন কানাই সুবীর, 
নবশক্তি বহাছলে দেশে, শক্তিধর । 

বাষ্ট্রবুদ্ধি, দেশে তার বড়ই অভাব, 
সন্্রগুপ্তি কারে বলে জানে বা তা কেহ, 

অল্লাঘ্াতে দেখা! দেষ কদধ্য স্বভাব, 

পরহস্তে সপে দেয় আপনার গেহ ॥ 

শিক্ষা! তব হয়েছিল মারাঠার দেশে, 
বঙ্গেতে আসিয়া তুমি পুনঃ দীক্ষা নিলে ; 

বিশ্বাসত্বাতকে বধিঃ নাশিয়া নিঃশেষে, 

কীন্তিধ্বজ! সগৌরবে স্ুউচ্চে স্থাপিলে ॥ 
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লিখন পঠনে তুমি অল্প নাহি ছিলে, 
গুরুজন তব তাহা এক বাক্যে কয়ঃ 

পঠনেরে কর্মঘ্বারা সংর্থক করিলে, 
কর্শের প্রবাহ ঘেন এদেশেতে বয়। 

তুমি হলে গেছ রেখে আদর্শ তোমার 

ত্বদেশ-বঞ্জেতে পৃত আত্মাহুতি দিয়া ; 
মোরা যেন উপযুক্ত হই হে তাহার, 

প্রয়োজনে অবহেলে আত্ম-বিসঞ্জিয়! । 

যেখ। থাক, দেব! তোম! ভুলিবেনা দেশ, 
মুক্ত আজি সত্য তাহা, দ্বুচে যেন ক্রেশ। 

৮্স্পিডাস্প্ সি 



কানাইএর অবদান 

কানাইলালের বীরত্বগাথ! গাহিতে যাইয়৷ ত্বাহার 
পূর্ববগত আদর্শ কর্মীদয় প্রফুল্পকুমার চাকি এবং ক্ষুদিরাম 
বন্থুর নামোচ্চারণ না করিলে লেখনীর মর্যাদা রক্ষিত 
হইবে না। সত্য বটে, বিশ্বনিয়ন্তার কর্তৃত্বের বাহিরে কোন 
কাধ্যই সংঘটিত হয় না, কিন্ত কেন যে তিনি ছুইটি 

নিরপরাধ ইংরাজের জীবনান্ত ঘটাইয়। ছুইজন বরেণ্য দেশ- 

সন্তানের ইহলীলা সাঙ্গ করাইলেন, কে তাহার তত্ব নিরূপণ 

করিবে! রাজার পাপে যদি রাজ্য নষ্ট হইতে পারে, 
তাহা হইলে বল! যায় ইংরাজরাজ্যের পাপে ছইজন নিরপরাধ 
ইংরাজকে প্রাণ দিতে হইয়াছে, আর আমাদের পাপে 
আমরা দেশের বহু স্সস্তানকে অকালে হারাইয়াছি। 

এখন জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে বলিলে নিশ্চয়ই সত্য বলা 

হইবে না, কিন্তু জাতি যে গঠনের পথে চলিয়াছের ইহ! 

বিশ্বাস না করিলে দেশবাসী কোন্ মন্ত্রে সঞ্জীবিত থাকিবে? 
দীর্ঘকাল পরাধীন মৃতপ্রায় থাকিয়া জাতি এখন স্বাধীন 
হয়৷ নিজের ভাগ্যের নিয়স্ত। হইয়াছে ; স্থুতরাং এখন জাতির 
প্রতি কেহ বিশ্বাসঘাতকতা! করিলে, কোন ব্যক্তিবিশেষকে 

বা! কোন খণ্ু-প্রতিষ্ঠানকে তাহার প্রতিকারের উপায় সন্ধান 
করিতে হইৰে না--এখন রাষ্টর্ট : জাতির প্রতি বিশ্বাস- 
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ঘাতকতার দগ্ুবিধান করিবে। তবে কি আমাদের দেশে 

এখন আর কানাইলালের মত বীর যুবকের কোন প্রয়োজন 
নই? অবশ্যই আছে। কান'ইলালের কাঠ জাতির 

জীবনসৌধের ভিত্তিতে মাত্র একখণ্ড প্রস্তর স্থাপন ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। কানাইএর মত বীর সন্তানদের ত্যাগেব 
উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া যে জাতীয় মৌধ নির্মাণ 
করিতে হইবে, তাহার বিশালতার শেষ নাই বলিলে অতুযুক্তি 
হইবে না। আজ ভারতের কর্ণধার পণ্ডিত জওহরলাল 

নেহেরু 401]5 ৬০110 $/08] এই বাণীটি তাহার ভাষণের 

পর ভাষণে দিতেছেন। এই বাণীটি দাদাভাই নওরোজীর 
81186) 88150958810, বাণীরই ক্রমবিকাশ । এ 

কাজের বিরাম নাই। কাজ করিয়া জাতিকে সর্ববিষয়ে শক্তি- 

শালী হইতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে রক্তদান করিয়াও 
জাতির উপর সকলবিধ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইবে । 
এই কার্য ছ'একজন বিশ্বাসঘাতককে ছুনিয়া হইতে জরান 

অপেক্ষা "যে সহম্র এমন্ কি লক্ষ গুণ কঠিন তাহা স্বীকার 
করিতে কেহই দ্বিধাবোধ করিবেন না। কানাইলাল প্রভৃতি 
বীর সন্তানদিগের ত্যাগে ষে ফন্জাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছে 
তাহাতে সমস্ত জাতিকে সমিধ যোগাইতে হইবে। কানাই- 
লাল আবদ্ধ অবস্থায় ছলে বলে কৌশলে অস্ত্রের সহায়তায় 
একজন দেশশক্রর় নিপাত্তসাধন করিয়াছেন। এখন ধিনি 

বা ধাহরা জাতির কর্ণধার বা কর্ণধারের সহায়ক হইবেন, 
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তাহাদিগকে নানাবিধ অন্ত্রের উদ্ভাবন করিতে হইবে- 
শরীর ও মনের যথোপযুক্ত নিয়োগ দ্বারা নান! প্রকার 
শক্তির উন্মেষ .ঘটাইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে ছল বা 
ডিপ্লোম্যাসীর চরম যাহা! তাহারও সন্ধানে সচেষ্ট থাকিতে 
হইবে এবং যোগীর ম্যায় ধ্যানপরায়ণ হইয়! নান! স্বুকৌশলের 
সহায়তায় সমস্ত বিপদের সম্মুধীন হইয়া তাহা হইতে উদ্ধার 
পাইতে হইবে। আন্তর্জাতিক জীবনে মিলনের পথগুলি 
আবিষ্কার করিয়া ও পুর্ণোগ্যমে জাতীয় আদর্শের নির্মলত 
রক্ষা করিয়া সর্ববজাতির গ্রহণীয় একটি আদর্শ উদ্ভাবন 

করিতে হইবে এবং এই পাধিব জগতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
করিয়। মানবতার উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিতে হইবে। 
এখন এই কাজই সর্বজাতির সাধনার লক্ষ্য হওয়া একান্ত 

প্রয়োজন। ইহার পর কোথায় যাইতে হইবে তাহার সহৃত্বর 
মহাকালই দিতে পারিবে ! 

_স্উিরা 



সাধারণ কানাই 

কানাইলাল সম্পূর্ণ কৃতকার্ধ্যতার সহিত জেলের 
ভিতর নরেন্দ্রনাথ গোস্সীইএর জীবনাস্ত ঘটাইতে সক্ষম 

হইয়াছেন--অতএব কানাইলালকে 'এই ঘটনার পূর্ববর্তী 

কালেও একজন অসাধারণ বালক ব৷ যুবক হইতে হইবে, 
এইরূপ একটি দাবীদ্বার৷ প্রভাবাস্বিত হইয়া অনেকে কানাই- 
লাল সম্বন্ধে অনেক আজগুবি তথ্য সাধারণ্যে পরিবেশিত 
করিয়াছেন। 

কানাইলাল কতকগুলি অসাধারণ গুণের অধিকারী 
হইলেও, তাহাকে অনেক সময় অকি্থিতকর কার্যেও নিযুক্ত 
থাকিতে দেখ! গিয়াছে । দাবাবোড়ে খেলায় অত্যধিক ঝোঁক 
উাহার মধ্যে একটি। পাড়ায় একটি থিয়েটারের দল ছিল। 
কানাইলাল মেই দলের আকড়ীয় গিয়া বসিয়া কখন কখন 
বেহালায় ছড়ি টানিতেন। তাহাকে নিলদময়ন্তীর, পালায় 
সারথির ভূমিক৷ অভিনয় করিতে দেওয়া হইয়াছিল। কোনও 
কথোপকথনে সারির যোগ দিবার ছিল না। পিতাকে 

তামাক সাজিয়া দিতে যাইয়া একদিন কানাই কল্কেতে 

ঠিকরে না দিয় তামাক সাজিয়। আনিয়াছিলেন-_তাহাতে পিতা 
তাহাকে তিরস্কার করিয়। বলিয়াছিলেন, “০০ ০81780% 
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আর একটি মজার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি 
না। তিনি জীবনের বেনী ভাগ সময় বোম্বাইএ কাটাইয়া- 
ছিলেন বলিয়া বাঙ্গালা ভাল জানিতেন না। বোম্বাই হইতে 
আসিয়া কিছুদিন স্কুলে পড়ার পর তাহাকে এট্টান্স পরীক্ষায় 
পাশ করিতে হইয়াছিল। ওনুক্য হইল-_বাঙ্গালা হইতে 

ইংরাজী অম্ুবাদ-পেপারটি তিনি কিরূপ লিখিয়াছেন তাহা 
জানিতে । কিরূপ অনুবাদ করিয়া আসিয়াছেন তাহা কানাইলাল 
ছত্রের পর ছত্র বলিয়া যাইলেন। এক জায়গায় ছিল 

“একটি নগরে ।” কানাই তাহার অনুবাদ করিলেন * [7 06 

(01) 01 15180, অন্থাত্র ছিল “বিজন বনে'-_কানাইলাল 

তাহার অনুবাদ করিলেন--“[। 0) (9769 0 731)87. ধাহার! 

কানাইএর এই অনুবাদ ছুইটি শুনিলেন তাহারা না হাসিয়া 
থাকিতে পারিলেন না। 

90 (8 (ক 



কানাইলাল কর্তুক নিহত নরেক্দ্রনাথ গোস্বামী 
ও তাহান্ন আত্বকথা 

ছুদ্ৃতজনের বিনাশসাধন কোন অবস্থায়ই পাপ নহে, 

ইহা না বলিলেও চলে। নরেন্দ্রনাথ গোর্সাই তাহার কৃত- 
কর্ধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার 
নাই। আমাদের হুঃখ এই যে, গোরাইএর জন্য আমাদিগের 

দেশের ছুইজন স্ুুসস্তানকে অর্থাৎ যাহাকে বলে ছইজন 
“হীরার টুকরা” যুবককে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিয়া বিপ্রবদেবতার 
ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হইয়াছে। 

নরেন্দ্রনাথ গোর্াই বঙ্গদেশের হুগলী জেলার অন্তর্গত 
শ্রীরামপুর সহরের একটি ধনী জমিদার বংশসম্ভৃত সন্তান। 
গোস্সাই সম্বন্ধে পুজনীয় অরবিন্দ ঘোষ তাহার কারা- 
কাহিনীতে লিখিয়াছেন-_“গোসাই অতিশয় সুপুরুষ, লম্বা, 
ফরসা, বলিষ্ঠ, পুষ্টকায়; কিন্তু তাহার চোখের ভাব কুপ্রবৃত্তি- 
প্রকাশক ছিল, কথায় বুদ্ধিমত্তীর কোন লক্ষণ পাই নাই। 
১৯**০* গোসাইএর কথ! নির্ধবোধ লঘুচেতা৷ লোকের কথার 
ম্যায় হইলেও তেজ ও সাহসপুর্ণ ছিল। তাহার তখন সম্পুর্ণ 
বিশ্বীস ছিল যে তিনি খালাস পাইবেন ।**”* "এইরূপ লোকই 
৪১1০৩ হয় 1'.-**অন্য সফলের হ্যায় তাহার শীস্ত ও শিষ্ট 
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স্বভাব ছিল না। তিনি সাহসী, লঘুচেতা এবং চরিত্রে, 
কথায়, কর্মে অসংঘত ছিলেন। ধৃত হইবার সময় 
নরেন গোর্সাই -তাহার স্বাভাবিক সাহস ও প্রগলভতা 

দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু লঘুচেতা৷ বলিয়! কারাবাসের সামান্য 

কষ্ট ও অন্ুবিধা সহ্য করা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল ।” 

শ্রদ্ধের দ্েশবরেণ্য অরবিন্দ ঘোষের এই উক্তিটি ঠিক 

যেন একজন সুদক্ষ গণৎকারের উক্তি। এইরূপ গণনায় 

ধাহাদের বিশ্বাস আছে তাহারা ইহাতে যুগপৎ বিন্মিত 
ও চমতকৃত হইবেন। 

বাঙ্গালার বিপ্লবযজ্ঞের অন্যতম প্রসিদ্ধ হোতা 

চন্দননগরের গোন্দলপাড়ানিবাসী শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাঁশয়ের নিকট হইতে জান! গিয়াছে যে গোর্সাই খুব 

ভাল ছেলেই ছিল। অরবিন্দ বাবুও গোর্সাইকে তেজন্বী ও 
সাহসী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এখন জিন্ঞাস্ত- শ্রদ্ধেয় 

অরবিন্দ বাবুর প্রদশিত হেতুসকল গণনার মধ্যে না ধরিয়াও 
মনস্তন্বের দিক হইতে গে।সাইএর রাজসাক্ষী হওয়ার কোন 
ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কিনা । 

গেসীাই যে গ্ুপ্তসমিতির একজন ভাল কন্ট্ী ছিল 

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই | চন্দননগরের মেয়র তাদি- 
ডেঙ্গ সাহেবকে বধ করিবার জন্ত গোর্সাইই গুপ্তসমিতি 

কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল এবং গোন্সাইই মারণাস্ত্রটি অর্থাৎ 

বোমাটি কলিকাতা হইতে চন্দননগরে আনিয়াছিল। গোর্সাই- 
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এর পথপ্রদর্শকরূপে চন্দননগর-হাটখে!লানিবাসী গুপগ্তসমিতির 

সভ্য শ্রীনগেন্্রনাথ ঘোষ তাহার সঙ্গে ছিলেন। শ্রীনগেন্দ্র- 

নাথ ঘোষ বলেন যে, গোস্ীইই তাদিভেলকে লক্ষ্য করিয়া 
বোমাটি নিক্ষেপ করিয়াছিল। চন্দননগরের বড়বাজারে 

তারদিভেল সাহেব “রু কার্ণো” গলিতে অবস্থিত যে দ্বিতল 

বটীতে বাস করিতেন, সেই বাটির উপর তলার দক্ষিণ 

অংশের ছাদযুক্ত খোল! বারান্দায় তার্দিভেল সাহেব যখন 
রাত্রিকালীন ভোজনে বসিয়াছিলেন, সেই সময় তাহাকে 

লক্ষ্য করিয়। বোমাটি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বোমাটি ঠিকমত 

প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া উহ! বিদীর্ণ হয় নাই। সে ষাহ। 

হউক. তার্দিভেলের বধপ্রচেষ্টাব্যাপারে গোসাইই প্রধান 

ভূমিক। গ্রহণ করিয়াছিল। এরপ চরিত্রের লোক কেন যে 

রাজসাক্ষী হইল সে তত্বঠিক শ্রদ্ধেয় অরবিন্দ বাবুর দর্শন 
দিয়! সম্পূর্ণ বোঝ! যায় না। গোস্সাইকে ধর! হয় হুগলী 
জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরস্থিত তাহাদের বাটী হইতে এবং 
তাহার নাম পাওয়। যায় বিপ্লবযজ্ঞের প্রধানতম পুরোহিত 

স্বগঁয় বারীন্দ্রকুমার ঘোষের দ্বারা প্রদত্ত বিবৃতি বা স্বীকারোক্তি 
হইতে । ৬বারীন্দ্রকুমার ঘোষ পরে তাহার বিবৃতি প্রত্যাহার 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার বিবৃতি যে তাহার দলের 
অনিষ্ট সাধন করিয়াছিন তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 
পুলিশ যে তাহার এবং অন্যতম প্রধান বিপ্লবী ৬উপেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতি লইয়া স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শনে ব্যাপূত 
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হইয়াছিল তাহা ধরিয়া লওয়া যাঈতে পারে। পুলিশ যে 

সকল কৌশল অবলম্বন করিয়া আসামীদের নিকট হইতে 
স্বীকারোক্তি সংগ্রহ করিয়৷ থাকে তাহার একটির নমুনা 
এখানে দেওয়। হইলে উহ! অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন।| গ্রস্থকার 

যখন মেদিনীপুর সেন্টাল জেলে “অন্তরীণ” আইনে আবদ্ধ 

ছিলেন, সে সময় উক্ত জেলে কুমিরলার একজন বিপ্লবী 

শ্রীমনীন্দ্রনাথ সেন ধৃত হইয়া আসেন। তাহার সহিত 

আলাপ আলোচনার মধ্যে পুলিশ তাহাকে বোকা বনাইয়া 

তশহার নিকট হইতে কিরূপে স্বীকারোক্তি সংগ্রহ করিয়া- 

ছিল তাহা তিনি বিবৃত করেন। এই যুবকটি খুব শক্ত কর্মী 

ছিলেন, তবুও তিনি পুলিশের কৌশলে কিরূপে পৎন্রষ্ট হন 

তাহার বিৰরণ দেন। পুলিস একদিন তাহার নিকটে 

আসিয়া তশহার কর্মের সম্পূর্ণ ঠিকুজি উপস্থাপিত করিয়! 

তহাকে বলেন, “আপনি কোন্ কথা লুকাইবেন* আমরা 

আপনার সম্বন্ধে সকল কথাই জানি। আপনি যেখানে 

যেখানে যাইয়। যাহা যাহা করিয়াছেন তাহার বিবরণ আপনাকে 

পড়িয়। শুনাইতেছি, ইহা! হইতে আপনি বুঝিতে পারিবেন 

যে আপনার সম্বন্ধে সকল কথাই আমরা জানি, তবে আর 

লুকাইয়৷ কি করিবেন?” মনীন্দ্রবাবু দেখিলেন যে, পুলিশের 

বিবরণ সর্বাশেই সত্য । এইরূপ অবস্থায় অপরিপৰবুদ্ধি 

যুবক যাহা করিয়া থাকে 'মনীন্দ্রবাবু তাহাই করিলেন__ 

সমস্ত স্বীকার করিয়া ফেলিলেন। 
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অনুমান করা যাইতে পারে যে, নরেন্দ্নাথ গোসীইকে 

রাজসান্দী করিবার উদ্দেশ্টে পুলিশ এইরূপ কোন কৌশল 
অবলম্বন করিয়াছিল। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে পুলিশ 

গোসাইকে বলিয়াছিল, “দেখুন, আপনার নাম অমুকেরা 

করয়াছেন, আর তাহারা মাত্র আপন।র নাম করিয়। ক্ষান্ত 

হন নাঈ, তাঁভারা আরও অনেকের কার্যের বিস্তত বিবরণ 

দিয়াছেন। তাহারা যাহা করঘ়াছেন তাহা করিতে 

আপন!র প্রতিবন্ধকতা কোথায় ?” কিসে গোসাই পথভ্রষ্ট 

হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার মত প্রমাণ নাই 

বটে, কিন্তু তাহা হইলেও সে এমন জঘন্যভাবে কেন নিজ- 

দলের শক্রভীসাধন করিতে অগ্রসর হইল তাহা কতকটা 
অনুমান করিতে পারা যায়। তবে লক্ষ্যভ্র্ হইবার মত 

কারণ বর্তমান থাকিলেই যে লক্ষাভ্রষ্ট হইতে হইবে এমন 

কোন কথা নাই। গোসাই নিহত হইলে ষ্রেটুসমান, 
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সটেটুসম্যানের এই উক্তির মধ্যে কানাইলালের 

বীরত্ধের মধ্যাদার কিছুটা লাঘব ঘটাইবার প্রচেষ্টা থাকিলেও, 
উহাতে গোর্সাইএর রাজসাক্ষী হওয়ার প্রবৃত্তির কৈফিয়তের 

যে ব্যাখান আছে তাহা যে একেবারে অগ্রাহ্ করিবার 

বিষয় তাহা! নহে । ভাবাবেগ অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধিকে স্থান- 

্রষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া একের বুদ্ধিহীনতার 

দোহাই দিয়া আন্যের বুদ্ধিহীনতাকে কোন স্থুনীতিই সমর্থন 
রিবে না। অতএব গোসাইএর দলদ্রোহিতা বা দেশ- 

প্রোছিতা কিছুতেই মার্জনীয় হইতে পারে না। 

তুপরিও “স্টেট স্ম্যান” যে নিরন্তর গোসইকে অস্্রদ্বারা 

হতা। করার কথা :তুলিয়। হত্যাকারীকে কাপুরুষ আখ্যায় 
আখ্যাত করিয়াছিলেন, তাহার জবাব 'পাইওনিয়ার যাহ 

দিয়াছিলেন তাহার উপর আর অন্য কথা চলিতে পারে 

না। পাইওনিয়ার' এই সঙ্গে “ইংলিশম্যানের” লেখারও 

জবাব দিয়াছিলেন। "পাইওনিয়ারে” ১৯*৮ সালের এঠা 

সেপ্টেম্বরে যাহা! লেখা হইরাছিল তাহার বাঙ্গাল! অগুহাদ 
এইরূপ-_ 

আলিপুর জেলের ভিতরে সম্পাদিত হত্যাকে কলি- 

কাতার কাগজগুলি 'উত্তেজনাবশে যে ভাষায় সমালোচনা 
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করিয়াছেন, ভাষার অপব্যবহারের সেরূপ দৃষ্টান্ত সহজে 
মিলিবে না । “ইংলিশম্যান” ইহাকে “বর্বরোচিত এবং জঘন্য” 

আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। অতীব নিষ্ঠুর ও লঙজ্জাকর 
অবস্থায় সম্পাদিত বা অলঙ্কারের লৌভে বিশিষ্ট নীচ উদ্দেশ্যে 

সম্পাদিত শিশুহত্যারপ কার্য সম্থন্ধেই এইরূপ ভাষা 

প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সকল হত্যাই নিন্দার, কিন্ত 

আলিপুর জেলে সম্পাদিত এই হত্যা যে নীচভ।বপ্রণোদিত 
নহে, তাহা বলিলে অন্যায় বল! হইবে না। “স্টেট স্ম্যান” 
আরও রং চড়াইয়া ইহাকে “কাপুরুযোচিত” বলিয়াছেন__ 
যে হেতু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া একজন নিরন্ত্রকে হত্যা করা 
হইয়াছে। *ষ্টেট্স্ম্যানের৬ এইরূপ লিখিবার উদ্দেশ্য কি 
ইহাই যে, ছুবৃত্ত হুইজনের উচিত ছিল গোপন কথা প্রকাশ- 

কারীকে তৃতীয় আগ্নেয়াস্ত্টি দেওয়া এবং নির্দিষ্ট অঙ্কেত- 

দানে তাহাকে সতর্ক করিয়া গুলিষ্টোড।। কিন্তু সম্ভবতঃ 

বাঙ্গালার জেল ব্যবস্থাতেও এই সকল প্রাথমিক অনুষ্ঠান 
সম্ভবপর হইত না। যাহা হউক- হত্যাকারীরা যখন 

ন্যদ্ধব্রতী নহে, তখন তাহাদের বধপাত্রকে সতর্ক -ও 

উপযুক্তভাবে অস্ত্রসঙ্জিত না করিয়া হত্যা করাতে তাহা_ 

দিগকে বিশিষ্ট নিচ্দায় কলঙ্কিত করিলে উপহাসাম্পদ 

হইতেই হইবে। হত্যাকারীদের 'এই কার্য “কাপুরুযোচিত 

হইতেই পারে না। জেলের চতুঃপ্রাচীরের মধ্যে এই কার্য 

করিয়া পলায়নের কোন আশাই থাকে না। আত্মহত্যা 
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বা ফাসিকাষ্ঠে ঝোল! ভিন্ন গত্যস্তর নাই । এই হত্যাকে 

দুঃসাহসিক বল। যাইতে পারে, কিন্তু ইহাকে কাপুরুষোচিত 
বলিলে বুদ্ধিস্থিরতার অভাবেরই পরিচয় দেওয়া হইবে! 
হত্যার একটি মাত্র দণ্ড থাকিলেও, উহার কালিমার বর্ণভেদ 

আছে এবং ঠিকমত বিচার করিয়া দেখিলে এই আলিপুর 
হত্যার বর্ণ একেবারে কালে! নহে বলিলে উহা নিতান্ত 
অপবর্ণনা হইবে না। গোপনীয় সংবাদদাতা নিজেকে 

বাচাইবার জন্ত তাহার সহকম্ীদের সর্ববনাশসাধনে প্রবৃত্ত 

হইয়াছিল। সেসন্দ আদালতে তাহার যাহা বক্তব্য তাহা 

বলিবার জন্য উপস্থিত হইবার পূর্বেই তাহাকে শমনসদনে 
প্রেরণ করিতে সম্কল্প করা হইয়াছিল। একদিকে তাহার 

জীবন--অন্যদিকে অন্ত সকলের জীবন এবং হত্যাকারী 

দুইজন অন্য সকলের জন্য আত্মবিসর্জনে কৃতসন্কল্প হইয়া- 
ছিল। ইহা হত্যা, কিন্তু আত্মবিসর্নও বটে। আইন 
নিজপথ লইতে একটুও পরাজুখ হইবে না এবং যে গোপনীয় 
সংবাদদাতাকে গভর্ণমেন্ট রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই 

তাহার হত্যার প্রতিশোধ লইতে বিচারবিভাগ অবশ্য 

বাধ্য । কিন্তু মনস্তত্বের দিক হইতে বিচার করিলে 

আমরা দণ্ডবিধির ধার ধারিব না এবং ব্যাপারটিকে অসং- 

লগ্ন ভাষাভরণে না ঢাকিয়া৷ ফেলিলে আমরা উহার প্রকৃত 

রূপ দেখিতে পাইব। আলিপুর হত্যাকে যদি আমরা হীন 
নির্মম এবং কাপুরুষোচিত বলি, তাহা হইলে বাহার! 
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কামচরিতার্থতার জন্য যুবতী স্ত্রীলোকদিগকে হত্যা করিয়া 
থাকে কিন্ব। শধ্যাশায়ী বৃদ্ধা স্্ীলোককে যাহারা তাহার 

সঞ্চিত অর্থের জন্ত হত্যা করিয়া থাকে তাহাদিগের সম্বন্ধে 

আমরা কি বলিব? ইহার পর যদি বাঙ্গালীরা এই ছুইজন 
যুবককে হারমোডিয়াস্ এবং আরিস্টোজাইটনের স্থানে 
তাহাদের স্বতিবেদীতে স্থাপন করিতে চাহে, তাহা 
হইলে বুঝিয়া উঠা! খুব সহজ হইবে না যে কিরূপে তাহা- 
দিগের এই পক্ষাবলম্বনে কেহ ন্যায্য আপত্তি উখাঁপন 
করিতে পারে।  ৭স্টেটস্ম্যানের” যে উক্তিটির জন্য 

''পাইওনিয়ার' চটিয়া গিয়া উপরে লিখিত জবাব দিয়া- 
ছিলেন তাহা এই--£ [7 এ 0838, 5/1)86556] ৮76 

[7085 1১6 91018 01 1815 (05055817715) 01581501051 2100 
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নরেন্দ্রনাথ রাজসাক্ষমী হবার পর তাহার পিজা 

দেবেন্দ্রনাথ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং 

সেই সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ ১৬-৯-১৯০৮ তারিখের 
“দি বেঙ্গলী” সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। দেবেক্্র- 
বাবুর বিবরণের যে অংশটি বর্তমান বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তাহা 
এই--“] 0010 18105 0)9881 075 0০৬15851081, 



পূর্ণচন্্র দে 
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ইহার পব দেবেন্দ্রবাবু যখন নরেক্দ্রে সহিত দেখা 

কবিয়াছিলেন তখন নরেন্দ্র তাহার পিতাকে কি বলিয়াছিল 

তাহা ১৮-৯-১৯০৮ তারিখের “ধন্দে মাতরম্ণপত্রিকায় প্রকাশিত 

হইয়াছিল। নরেন্দ্র উক্তিব এক অংশ হইতেছে এই-_ 

[80561511085 10101081)0 5108)7019 01১07 15 1817)119, 

] 01717710100 1517050651 00710660915. [17855105017 

[89855007060 1১9 138111078 ৪10. 0017675. |] 83] 9০0] 
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00189, 

“আমি আমাব বংশ কলঙ্কিত করিয়াছি । আমাব 

পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয় বলিয়া আমি মনে করি। বারীন্দ্র এবং 

অন্যান্তেব দৃষ্টান্তে আমি পথভ্রষ্ট হইয়াছি। আমি আপনার 
নিকট ক্ষম। ভিক্ষা করিতেছি । আমি যাহা করিয়াছি তাহায় 
জন্য প্রায়শ্চিত্তও করিতে চাই” ইহাই অনুতপ্ত নরেন্দ্র" 
নাথের কথা । 



কানাইলাল ও তাহার পিতমাতিকুলের 
কিঞ্চিং পরিচয় । 

কানাইলালের শরীর তেমন পুষ্ট রকমের ন! থাঁকিলেও 
বলিষ্ট ও শক্তিশালী ছিল। তাহার ললাট ছিল প্রণস্ত 
রকমের । হাত ছু'খানি যে বেশ লম্বা ছিল আর ঠোঁট দু'খামি 
যে বেশ পুক রকমের ছিল তাহা! পূর্দ্বে বলা হইয়াছে। 
তিনি চুল ফিরাইয়। টেরি কাটিতেন। কানাইলালের। ছুই 
জাতা এবং সাত ভগিনী। বড় ভাই শ্রীআশুতোষ দত্ত 

বোম্বাই ইউনিতারসিটি হইতে পাশ করা এল্, এম্. এস্ ডাক্তার। 
কানাঈ-এর মাতলেরা চারি ভাই ও তাহার মাতা তাহাদের 
একমাত্র ভগিনী। কানাই তাহার মাতা শ্রীমতী ব্রজেশ্বরীর 
দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র। কানাই-এর পিতা ৬চুনিলাল দত্ত 
মেরিন একাউন্টস” অফিসে কাজ করিতেন। “মেরিন্ একাউন্টস্' 
অফিস যখন কলিকাতা হইতে বোম্বাই-এ চলিয়া যায়, 

কানাই-এর পিতাও বোম্বাই-এ চলিয়। যান। কানাই-এর 

বয়স তখন তিন বংসর। কানাই-এর দাদামহাশয় স্বীয় 
মার দত্ত ইন্দোরের ব্রিটিশ রেসিডেন্সীর ট্রেজারার 

'( 06850161 ) ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইন্দোর 

ট্রেজারী লুিত হয়। শুন! যায়, লু্টনের পর কানাই-এর মাতামহ 
মেথরের বেশে ট্রেজারীর ভিতরে টুকিয়/ উহার অবস্থাদি দেখিয়া 
জাসেন। পেনসন লইয়া! স্িনি”-কিছুদিন হুগলীতে থাকিবার 
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পব চন্দননগবে বাটী খরিদ কবেন এবং তথায় বসবাস করিতে 

থাকেন। হরকুমারবাবু জনৈক শিক্ষিত ভদ্রলোক ছিলেন । 
বোধ হয়, তখনকাব দিনে তখহাব বাটীতে তখহার নিজ 
অর্থে সগৃহীত যে পুস্তকসমষ্টি ছিল তাহা চন্দননগরে 
অন্যত্র কোথাও ছিলনা । তাহার পুস্তকসংগ্হের মধো 
[:0171001781) ৩%15%/এব সম্পূর্ণ সেট ছিল। এই সংগ্রহের 

বহু পুস্তক চন্দননগর পুস্তকাগারে স্থান পাইয়াছে। তখন- 
কাব দিনে প্রকাশিত সারবান বাঙ্গালা পুস্তকসকল তাহার 
সংগ্রহেব মধ্যে ছিল। কানাইলালের মাতামহদের সম্পন্তি 

বিভক্ত হইলে কানাইলালের অন্যতম মাতুল ৬নন্দলাল 
দন্তেব ভাগে চন্দননগবের বাটাটি পড়ে। এই নন্দবাবু এক- 
জন বিশিষ্ট অমায়িক ভদ্রলোক ছিলেন। তাহার বাটার 

দ্বার ছিল অবারিত । তাহার বাগানের পিয়াবা বেল, বাতাবি 

লেবু, ফলসা, জামকল প্রতি ফলসকল পাড়ার লেকে যে 

ভাবে খাইত ও ফেলিত, তাহাতে এঁ সকল ফলের গাছগুলি যেন 

সর্বসাধারণের বলিয়াই মনে হইত। 

নন্দকুমারবাবু একজন রসিক ও বসিকতাপ্রিয় লোক 

ছিলেন। তিনি একদিন তাহার নিকটে উপস্থিত ব্যক্তি- 

দিগফে জিজ্ঞাসা করিলেন-- 'আচ্ছা বল দেখি, ঢাকের বাদি 

কখন ভাল লাগে? কেহ তাহার উত্তর দিতে না পারায় 

তিনি উত্তরটি বলিয়। দিলেন 'থাম্লে' | 
ক|নাইলালের পিতা চুনিবাধুও খুব রসিক লোক ছিলেন । 
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তিনি দাবাবোড়ে খেলিতে বড় ভাল রাসিতেন। তাহার অতি- 

রিক্ত পানদোর ছিল। বলিঙ্গে অত্যুক্তি হইবে না সকল 
সময়েই তাহার মুঝে মদের গন্ধ পাওয়া যাইত। এই 
পানদোষের জন্যই পেনসন লক্টবার বয়স না হইবার পূর্বেই 
তাহাকে বাধ্য হইয়া পেন্সন্ লইয়! চন্দননগরে চলিয়া 

আসিতে হইয়াছিল। পেনসনের টাকায় তখহার মগ্ভপানের 
খরচাই কুলাইত না। কানাইলালের পড়ার খরচ চুনিবাবুর 
ছোট্ট ভাই রমিকবাবু বহন করিতেন। 

কানাইএর বড় ভাই আশুবাবু ব্রাহ্মধর্্মমতাবলম্বী । তিনি 

বলেন--তখনকার হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মদিগের মাঙ্জিত আচার 

বাবহারে াকৃষ্ট হইয়। তিনি তাহাদের ধর্মমত গ্রহণ করেন। 
কানাইলালের পৈতৃক ভবন ছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত 

খরসরাইব€রগমপুরে । 
১৯০৮ স্ীরের ২রা মে তারিখের ভোরে কানাইলাল 

শাস্কিগুরের শ্রীনিরাপদ রায়ের সহিত ১৫ নং গোপীমোহন 
ম্তস্্ীট হইতে ধৃত .হন। এই বাটীতে কাগজে লিখিত 
বিস্ফোরক ফরয়ুলা” সকল, বোমাপ্রস্ততপ্রণালী, 1৬০৫6177 

ধা; 91 ডাহা [152217) ও 081758101র জীবন চরিত, 'বর্তমান 
রণনীতিঃ” “মুক্তি কোন পথে' প্রভাত কয়েকখান কাগজ ও পস্তক 

পাওয়া গিয়াছিল। 
চল্দরননগার প্যগাআব” কিছ কিছ বিলি করিবার 

ভার কানাইএর উপর থাকিত। কানাই কলেজে এই পাস্রক। 



( ৭৩ ). 

লইয়| যাইয়া! সহপাঠীদের পড়িয়া শুনাইত। ইতিহাসের 

ক্লাসে “যুগান্তরের? লেখা লইয়া অনেক সময় ইতিহাসের 

অধ্যাপকের সহিত আলোচনা হইত। রাজনীতিক বিষয়ের 

আলোচনায় যোগদানে কানাইএর বিশেষ আগ্রহ দেখা 

যা্টত। 



কানাইলালের কাধ্য ও আদালতে সত্যেজ্দ্রের 

সহিত তাহার বিছার। 

কানাইলাল ঘযেভ।বে নরেন্দ্র প্রাণসংহার করিয়া- 

ছিলেন তাহার বিবরণ এইরূপ পাওয়া যায়- 

রাজসাস্ষী হইবার পর নরেন্দ্রনাথকে বন্দী অনন্থায় 

স।হেব কয়েদীদের “ডি গ্রীতে” ( কক্ষশ্রেণীতে ) রাখা হইয়াছিল । 

সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধু নামক একজন আসামী-- 

ইনি অরবিন্দবাবুর একজন আম্মীয়_গোসাইএন নিকট ২৯শো 
আগষ্ট তারিখে সংবাদ পাঠাইয়ছিলেন যে ভিনিও রজ- 

সাক্ষী হইতে ইচ্ছক। সত্যেন্দ্রের তখন জ্বর হওয়ায় তিনি 

জেলের হ্টাসপাতালে অবস্থান করিতেছিলেন । সতোন্দ্র উক্ত 

অছিল! করিয়া পুনরায় ৩১শে আগষ্ট তারিখে সকালবেল। 
গোসাইকে আন।ইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়া- 

ছিলেন। গে।সইকে সত্যেন্দ্ররে নিকট আসিতে দেওয়া 

হইয়াছিল। তখন গোসাইএর সহিত তাহার রক্ষীরূপে 

ছিল হিগিন্স নামক একজন সাহেব কয়েদী। পূর্ববদিন সন্ধ্যায় 
পীড়ার ভান করিয়া কানাইলাল ই1সপাতালে ভন্তি হইয়া- 

ছিলেন এবং সেই রাত্রে তাহাকে সত্যেন্দ্ের পার্থ শুইতে 

দেওয়। হইয়াছিল । সতোন্দ্র উপরতলার বারন্দা হইতে 
গোঞাইএর আগমনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দীড়াইয়া ছিলেন । 

গৌোঞ্ইকে আসিতে দেখিয়া তিনি চলিয়া যান। হিগিম্স 



(৭8 ) 

গোসাইকে উপরতলায় ছাড়িয়া ডিম্পেনসারির ভিতর 
প্রবেশ করে। গোসীই তথায় কানাই ও সত্যেন্দ্রকে দেখিতে 

পায়। কিছুক্ষণ পরেই ডিস্পেনসারীর ভিতরের লোকেরা 

একটি গুলির আওয়াজ শুনিতে পায়। একটু পরেই কানাই 
এবং সত্যেন্দ্রের দ্বারা অনুস্থত হইয়া গোর্সাই ডিস্পেন্সারী 
অভিমুখে ছুটিয়া যায়। হিগিন্স কানাইকে ধরিয়া ফেলে । 
হিগিন্স বলে, কানাইএর নিকট ছুইটি রিভলবার ছিল--একটি 
ছোট ও একটি বড়। হিগিন্স কানাইএর হাত হইতে ছোট 

রিভলবারটি কাড়িয়া লইতে যাইলে, কানাইএর গুলিতে 

হাতে আহত হয় এবং পড়িয়া যায়। সে দাড়াইয়। উঠিয়। 
গোর্সাইকে ডিন্পেনসারী হইতে সিড়ি দিয়া নিচে পলায়ন 
করিতে দেখিয়া তাহার অনুসরণ করে। লিনটন নামক 
অন্ত একজন সাহেব কয়েদী গুলির শব্ড শুনিয়! যে দিক 

হইতে শব্দ আসিতেছিল সেই দিকে যায় এবং অন্ত কয়েদী 

হিগিন্সের সহিত গোর্সাইকে বারান্দা দিয় তাহার দিকে 

আসিতে দেখিতে পায়। সে তখন সত্যেন্দ্রের সহিত কানাইকে 

তাহাদের পশ্চাতে আসিতে দেখে । উভয়েরই নিকট রিভল- 

বার ছিল এবং কানাই জোরে জোরে এই কথ! বলিতেছিল-- 

আষি তোমাদের সকলকে গুলি করিব। লিনটন সত্যেন্দ্ের 

সহিত ধস্তাধস্তি করিবার সময় একটি গুলির আওয়াজ শুনিল 
এবং গোসাইকে পড়িয়া যাইতে দেখিল। সত্যেন্জ গুলি 

ছু'ড়িল। সত্েন্্রকে ক লিন্টন্ ধৃত করিয়া ফেলিয়া! দিল এবং 
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তাহার নিকট হইতে রিভলবারটি কাড়িয়া লইল। এই 
সময় লিন্টনের সহিত কানাইলালের ধস্তাধস্তি হইল। লিনটন 
কানাইএর নিকট হইতে “তাহার রিতলবারটি-_যাহা কানাই. 
এর দক্ষিণ বাছাতে দড়ি 'দিয়া বাধা ছিল- কাড়িয় লঙ্টবার 

পূর্বেট নর্দীমায় পতিত গোর্সীষিশ্রর প্রতি কানাই আর 
একটি গুলি ছুঁড়িল। এই ধস্তাধস্তিব সুসয় কানাইএব 

রিভলবারের কুঁদোর আঘাতে লিনটন কপালে আহত হয়। 

অন্থমান করা৷ যাইতে পারে ষে, ধখন গুল চলিতেছিল তধন 

সেখানে উপস্থিত ব্যজিদিগের মধ্যে কেহই কোন সাহায্য 
দিতে পারে নাট । ছ্েঁটি গ্লিভলবারটি হইতে-যাহা সত্যেন্থের 
নিকট ছিল-_চারিটি গুলি ছোড়া হইয়াছিল এবং বড়টি হইতে_ 
ঘাহী কানাইএর নিকট ছিল--গাঁচটি ছোড়া হইয়াছিল 
এবং উহাতে একটি কাস্টরিজ' অব্যবহত ছিল। বোধ হয় 

মোট নয়টি গুলি ছোড়া ইইয়ীছিল 1 গোলমালের জন্ত ঠিক 
করিয়া ধ। যায় না ফোন্টি কে ছু'ডিযাছিল। বাহ! হউক, 
উহা হঈতে প্রদাগিত' ইয় যে সত্যের যখন লিন্টন কর্তৃক 

ধৃত হইয়া পড়ে ভখন কা্দা্ই গোসাইএর পিঠে যে গুলি 

চালাইয়াছিল সেই 'ুলিতেই গোঁসীইন্র মৃতু 'হহয়াছল। 
হাসপাতালে গুলি 'চলিবায় সময় একা” গুর্পিতে গো 
তাহার উরুতে ''আহত হয়। এই , লমন্ত” খবরটা: সক 

সাতটা হইতে সাড়ে আটটার “মধ্যে দত চান 
কানহি উ সঁতোত্রে বিটার খে 'চকগ জুয়ার করিয়া 
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ছিলেন তাহাদিগের নাম_১। মষ্ঠারানকল্স্ ২। মিষ্টার 

টযালিস্লী ৩। শ্রীশশীভূষণ মুখাজাঁ ৪।  শ্ীহেমেন্্রনাথ 
ঘোষ ৫€। শ্্রীবিপিনবিহারী ভট্টাচাধ্য । ইহারা সকলেই 
কানাইকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ 

অধিকাংশের মতে নির্দোষ সাব্যস্ত হইয়াছিলেন। ভারতীয় 

জুরার তিনজনই ত্যেন্্রকে নিরপরাধ স্থির করেন। হাই- 
কোর্টের মতামতের জন্য বিচারের ফল হাইকোর্টে প্রেরিত 

হইলে কানাই ও সত্যেন্ত্র উভয়েই ফাসীদণ্ডে দণ্ডিত হন। 

হত্যাঘটনার পর কানাইলাল প্রথমে যে বিবৃতি দেন 

তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন-_গোসাইকে তিনি ও সত্যেন 

উভয়ে মিলিয়! হত্য। করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি সে 

বিবৃতি প্রতাহার করিয়া হত্যার জন্য একমাত্র নিজেকেই 

দায়ী করিয়াছিলেন। কেন তিনি গোঙ্সীইকে হত্যা করিয়াছেন 

তাহা জিজ্ঞাসিত হইলে কানাইলাল প্রথমে কারণ দিতে 

চাহেন নাই, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি বলেন_-“ঈ, কারণ 

দিতে চাই। গোর্সাই দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, 

সেইজগ্ত আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি ।” 

সত্যেন্দ্রের পক্ষের উকিল ছিলেন এ, সি, ব্যানার্জী । 

তিনি কিরূপ উদ্ভধন ও দক্ষতার সহিত সত্যেন্দ্রনাথকে 

কাচাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা একটি' পৃথক অধ্যায়ে 

বঙ্গিত হইবে। উহ্বার বিবরণ দেওয়াটা খুব প্রাসঙ্গিক ন! 

হইলেও, আশা! করি, পাঠকগণ উহা! পড়িয়া বৃখ! সময় নষ্ট হইল 



€( ৭৮ ) 

বলিয়া মনে করিবেন না। 

ৰিচারক রায় শুনাইবার পর কানা ইলালকে জিজ্ঞাস! করেন 

--তিনি আপিল করিবেন কিনা । কানাইলাল ততুক্ষণাৎ উত্তর 
করেন ** [15675 51781] 196 170 81915981% “আপিল হুইবে না1% 

কানাইলালের দগুপ্রাপ্তির পর তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্ীযুক্ত 
আশুতোষ দত্ত তাহারু ভ্রাতাকে, রাজার নিকট প্রাণভিক্ষা 
করিবার প্রার্থনা কর[ইবার জন্য, অম্বরোধ করিবার উদ্দেশ্যে 

জেলে গিয়া কানাইলালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ; 
কিন্ত সাক্ষাৎকারকালে, কানাইলালের অবিচলিত, স্থির ও 
দুঢটু মনোভাব দেখিয়া সেরূপ কোন প্রস্তাব করিতে তি'ন 

লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন।, ,কানাইলাল দৃগ্াজ্ঞা শুনিয়। 
একটুও বিচলিত না হইয়া একটি মধুর হাঁসি হাসিয়া- 
ছিলেন। 

যে রিভলবারের গাল গোর়্ীইএর পৃষ্ঠ বদ্ধ করিয়াছিল 
তাহার *বোর” ছিল ৩৮০, “মেকার” চার্লস্ অস্বের্ণ এবং 

অন্য রিভ্লবারটির “বোর” ছিল 8৫০ ও “মেকার” ছিল 
আইরিশ, কন্সট্যাবুলারী। যে.গুলিতে, গোসাইএর মৃত্যু 
হইয়াছিল তাহা তাহাতে নিয়োক্তভাবে বিদ্ধ করিয়াছিল, 
“17, 1০. ঠা 8555৫ (চ্যান 87)1672৫ 

108 1১০ 159. 95820 5118 58109010ত 012৫5 
19০৩, 0১০ কাত 0 08৩, 8931081 ৫০1৫ 

58550171698] 07 18). 1778 মান, (05115 গা 
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সরকারপক্ষের উকিল নিয়লিখিত মন্তব্যদ্থার৷ তাহার 
বক্তৃতা, শেষ করেন £--কানাইএর বিরুদ্ধ উপস্থাপিত প্রমাঁথা- 
বলী অপরিমিত। হইতে পারে যে, যে-উদ্দেশ্রে সে এই কার্য্য 
করিয়াছে তাহা উদবদ্ধদেশপ্রেমজাত এবং তাহার 
দৃষ্টিতে গোসশাই বিশবাসবাতকও হইতে পারে এবং সেই 
কারণে গোসণাইএর মৃত্যুও তাহার, প্রাপ্য হইতে পারে ; 

কিন্ত তাই বায় আসারমী হত্যাপরাধ হইতে মুক্ত হইতে 
পারে না। 'অন্যপক্ষে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে আসামী 
এই কার্ধা করিয়া! পরম গৌরবই অনুভব করিতেছে। 
বিচারক কানাইকে সম্বোধন করিয়া জুরিদের রায় 

শুনাইলেন-তোমাকে এই সাজা দেওয়া হইল যে, তুমি 
যতক্ষণ না মৃত অবস্থা! প্রাপ্ত হও ততক্ষণ তোমার গলায় 

রজ্ছু দিয়া তোমাকে ফাসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়৷ রাখা হইকে। 
রায় শুনিয়া কানাইলাল, একটুও বিচলিত ন! হইয়া সুখের 

হাসি হাসিলেন এবং তাহার হাবভাবে পূর্বোক্তরপ চিত্ত- 
স্থিরত৷ ও পরম আত্মত্যাগের ভাব পরিলক্ষিত হইল। 
আদালতে ধাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহারা সকলেই কানাই- 
এর চিত্রস্থিরত! 'দেখিয়৷ একেবারে বিশ্ময়বিমুগ্ধ হইলেন। 

জপ শটুসবৃডীদ 



কানাইএর সহিত একই অপরাঘে অভিযুক্ত 
সত্যেজ্দ্রের পক্ষের উকিল শ্্রযুত এ. সি. 

ব্যানাজির ব্তত! এবং বিচারপতির 
মন্তব্যাধলা 

শ্রীযুক্ত এ* (সি. ব্যানাজাঁ বলেন--সত্যন্দ্র যে কানাই- 
এয মতই তুল্যাপরাধে অপরাধী তাহা প্রমাণ করিবার জন্ত 
সরকারের পক্ষের উকিল বহুক্ষণ ধরিয়া যে বক্তৃতা করিয়া- 

ছেন তাহা জুরারগণ শুনিয়াছেন। সংবাদপত্রে গোসা ইএর 

মৃত্যু সম্বন্ধে যাহাকিছু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ হইতে সত্যেন্দের 
সহযোগিতা বা অসহযোগিত৷ বিষয়ে যদি তাহারা কোন 

মতামত গঠন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি প্রথমেই 
জুরিকে তাহাদের মন হইতে তাহা দূর করিয়া দিতে 
অন্থুরোধ করিতেছেন। ক্ষতি যাহা! হইবার তাহা হইয়! 

গিয়াছে--কেন না তীহার যতটা ম্মবণ হইতেছে তাহ 
হইতে বল! যাইতে পারে ষে সংবাদপত্রের রিপোর্ট সত্য 
তথা লইয়া সঙ্কলিত হয় নাই, বরং তিনি এখন দেখিতে- 

ছেন যে, উহাদ্বারা জত্যেন্দ্রে অনিষ্টই সাধিত হইতে 
পারে। তাহাদের ষেই মত।মত ফ্বাহাই হউক না কেন, তিনি 
তশহাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন ভাহার। ষেন বিচারালয়ের 

চত্বঃসীমার বাহিরে ঘাহা। পাঠ করিয়াছেন বা৷ যাহা শুনিম্মাছেন 
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তাহা গ্রাহ] না করিয়া কেবলমাত্র যে সকল প্রমাণ আদালতে 

উপস্থাপিত হইয়াছে তাহারই উপর নিগর করিয়া বিচার 

করেন । তাহাদের সমক্ষে ষে সকল প্রমাণ উপস্থাপিত 

হইয়াছে তাহা! হইতে তখহারা যদি অবিসম্বাদিতদ্ধপে এই 
সিদ্ধান্তে উর্পনীত হন যে সত্োন্দ্র অপরাধী, তাহা হইলেই 

নিঃসন্দেহে তাহারা তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন। 

কিন্তু তাহাদের বিচারবুদ্ধিতে সত্যেন্দ্রেরে অপরাধসম্থন্ধে 

একটুও সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার! 
যেন তাহাকে সন্দেহের সুবিধাজনক ফলভোগ হইতে বঞ্চিত 

না করেন। সকল অবস্থার পর্যালোচনা করিয়া যদ্দি তাহার! 

দেখেন যে উহা! তাহার নির্দোষিতা সমর্থন করিতেছে না 

তাহাহইলেই তাহারা তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন। 

সত্যেন্্ যে উদ্দেশ্য লয়! ছুঃসাহসিক কাধ্যটি করিতে প্রবৃত্ত 

হইয়াছিল, তাহা লইয়! সরকার পক্ষের উকিল দীর্ঘ 

আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গোর্সাই 

দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা! করিয়াছে বলিয়। কানাই ও সত্যেন্্ 

তাহাকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে অপসারিত করিতে কৃতসন্বরপ 
হটয়াছিল। গোর্সাই যে দ্বিতীয় আসামীদল্প সম্বন্ধেও সাক্ষ্য 
দিবে তাহা কি সত্যক্জ জানিত? আসামীগণ পৃথক পুথক্ 

ছুইটি দলভুক্ত ছিলেন 'এবং গোর্সীই ছিলেন প্রথম দলভূক্ত। 
গত্যেন্্র এ সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। বে প্রথম আসামী- 
দলের বিরুদ্ধে গোসীই, সাক্ষ্য দিয়াছিল কানাই তাহার 
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অন্ততুক্ত ছিল। মিষ্টার উইথল সত্যেন্দ্রের সহিত দেখা 

করিবার জন্য মিষ্টার বালির নিকট ছুইবার দরখাস্ত .করিয়া- 

ছিলেন, কিন্তু খন এই ছুইখানি দরখাস্ত কল্প! হইয়াছিল 
তখন সত্যেন্্র পীড়িত। 'অতএব সত্যেন্ত্র ষে সকল বিষয় 

জানিত এবং গোসাইকে হত্যা করিবার অভিপ্রায় ষে তাহার 

ছিল, কেব্দ সরকারপক্ষের উকিলের উক্তি ভিন্ন উহার 

অন্য কোন প্রমাণ একেবারেই নাই। উপরন্তব কানাইএর 

সহিত সত্যেন্দ্রেরে যে জানাশুনা ছিল তাহার কোন 

প্রমাণ নাই। কানাই ছিল প্রথম দলের জরাসামী এবং 

সত্যেন্্র ছিল দ্বিতীয় দলের আসামী । তাহাদের মধ্যে ষে 

পরম্পরের জানাশুনা ছিল তাহা প্রমাণ করিবার কোন 

চেষ্টা করা হয় নাই। সত্যেন জেলে আসিয়াই হাসপাতালে 

ভন্তি হইয়াছিল এবং কানাইএর নিকট যাইয়া তাহ।র সহিত 
কথা বলিবার স্বযোগও সে পায় নাই। গোসাইকে হতা। 
করিবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র গড়িয়া উঠিবার পূর্বে তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যে জান শুন থাকা আবশ্কক কিংবা! কা 

চালাচালি করিবার মত স্থুষোগ পাওয়া তাহাদের আবশ্যক । 

হাসপাতালে ভণ্তি হইয়া পুথকৃভাবে থাকিবার প্রথম 
দিবস হইতে গোর্সাইএর মৃত্য্দিবস পধ্যস্ত সত্যেন্দ 
গোর্সাইএর মনে এইরূপ আশা জাগাইয়। রাখিয়াছিল 
যে সে কোনও দিন রাজসাক্ষী হইয়া গোপীইএরই মত 
গভর্ণমেন্টের কাজে আদিতে পারে--এই বিষয়টিকে খুব 
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অন্যায়রকমভাবে বড় করিয়া দেখাইবার চেষ্টা কবা হইয়াছে । 

গোর্সাইকে হাসপাতালে আনিয়। হত্যা করিবার উদ্দেশ্য লইয়। 
সত্যেন্্র যে গোর্সাইএর মনে মিথ্যা আশার শ্থষ্টি করিয়াছিল 
তাহার প্রমাণ কোথায়? যদি প্রকৃতই সত্যেন্দ্রের এই 

ইচ্ছাই ছিল, কানাই আসিবার পূর্বেব তাহা পুরণ করিবার 
তাহার প্রচুর সময় ছিল। সত্যেন্্র একমাস বা ততোধিক- 
কাল সেখানে ছিল এবং গোর্সাইএর সহিভ তাহার খুব 
সদ্ভাব ছিল বলিয়াই সে কখনও তাহার সহিত বুট ব্যবহার 
করে পাই। গোস্বামী নিজের ইচ্ছামত তাহার সহিত মাঝে 

মাঝে দেখা করিত। কানাইএর যে উদ্দেশ্য ছিল, সত্যেন্দ্রেরও 
যে সেই একই উদ্দেশ্য ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না । 

মোকদ্দমার বিষয়টি বিশেবভাবে আলোচনা করিয়। শ্রীযুক্ত 
ব্যানার্জী মন্তব্য করেন যে, সত্যেন্দ্রের সহযোগিতার বা! ড়" 
যপ্্রেরে কোনই প্রমাণ নাই। উপসংহারে শ্রীযুক্ত ব্যানার্জী 

বলিলেন যে, জুরারগণ যদি মনে করেন যে মোকদ্ধমার যেরূপ 

বিবরণ পাওয়া যাইতেছে তাহ! হইতে তাহারা এই জিন্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারেন যে সত্যেচ্ছ্রের আচরণ ও কার্যাবলী 

তার নির্দোষিতা প্রমাণের অন্তরায় নহে তাহা হইলে 
ত'হার। সত্যেন্্রকে নির্দোষী সাব্যস্ত করিবেন। অন্য সময় 

অপেক্ষা বর্তর্মান রাজনীতিক উত্তেজনার সময়ে ইহা দেখ! নিতান্তই 
আঁবস্তক ষে। যে-মোকছ্দমার "ফলে কাহারও প্রাপদণ্ড হইতে 

পারে তাহার বিচার যেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে পারে। 
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নিঃসন্দেহে ইহা বলা যাইতে পারে, ব্রিটিশ বিচারের উপর 
এককালে দেশে যে অগাধ বিশ্বাস ছিল তাহা! একরূপ চলিয়া 

যাইতে বসিয়াছে;ঃ কিন্তু এখনও সেই বিশ্বাস আবার 

ফিরিয়া আসিবে কিনা তাহা বর্তমান বিচারক এবং বর্তমান 

জুরারগণের উপর নির্ভর করিতেছে । 

বিচারক বলিলেন- ইহা! পাওয়া যাইতেছে যে ৩০শে 

, আগষ্টের রাত্রে আসামী ছুইজন হ্বাসপাতালে পাশাপাশি শয়ন 

 করিয়াছিল। ইহাও পাওয়া যাইতেছে যে, ৩০শে তারিখ 
পর্য্যস্ত নরেন্দ্রের সহিত কথা৷ কহিবার বিষয় সম্বন্ধে কানাই ও 

সত্যেন্্ের মধ্যে কোন আলোচন! হইতে পারে নাই এবং 

ইহার বিরুদ্ধেও কোন প্রমাণ নাই। তাহার পর পাওয়া 
যাইতেছে ষে ৩শে তারিখে ,সত্যেন্দ্রের স্বর হইয়াছিল। 

তাহার শরীরের তাপ ছিল ১০০. ডিগ্রী এবং সে সেট 

দিন কিছুই করিতে পারে নাই।, 

কিন্ত ৩১শে তারিখের ঘটনা. সম্বন্ধে-সেইদিন প্রাতঃ- 

কালে টা হইতে ৭॥০টার মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল__তাহার 
একটি পরিষ্কার বিবরণ হিগিন্স দিয়াছে। হিগিল্সের সাক্ষ্য 
সম্বক্ধে জুরিকে যাহা মনে রাখিতে হইবে , তাহা৷ হইতেছে 
এই--নরেন্্র হিশিব্সের জিম্মায় ছিল। নরেন্দ্রকে নিরাপদে 

রাখিবার দায়িস্ব,'হিগিন্সের উপর অপিত ছিল এবং হিগিল্সের 
জিম্মায়. প্রারিবার রালেই যখন. নরেন্ত্রের মৃত্যু সংঘঠিত 
হইয়াছে, তখন কি করিয়া নরেন্দ্র ডিস্পেন্সারিতে আসিল 
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তাহার সঠিক বিবরণের জন্য হিগিন্সের উপর নির্ভর করা 

যাইতে পারে না। নরেন্দরের ডিস্পেন্সারিতে যাওয়াই 
তাহ।র মৃত্যুর কারণ। হিগিন্স বলিয়াছে যে, সে স্থপারিন্টেণ্ডে- 
ন্টের অনুমোদন লইয়। নরেন্দ্রকে হাসপাতালে যাইতে দিয়াছিল, 

কিন্ত এইরূপ কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয় নাই। 

জুরিকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে হিগিন্সই নরেন্দ্রকে মৃত্যু- 
পথে আনয়ন করিয়াছে এবং হিগিন্সকে সেই অভিযোগ হইতে 
মুক্ত হইতে হইবে। অতএব যখন বলা হইতেছে যে 
নরেন্দ্র একজন লোকের মুখ হইতে তাহার আহ্বানের কথা 
জানিতে পারিয়াছিল এবং হিগিন্সেরই স্বার্থে হিগিন্স বলিয়াছে 

যেসে নরেন্দ্রকে হাসপাতালে আসিবার জন্য সংবাদ পাঠায় 
নাই। নরেন্দ্র নিজের ইচ্ছায় হাসপাতালে গিয়াছিল এবং 

সে তাহাকে তথায় যাইতে পারতপক্ষে নিষেধ করিয়াছিল 

যদি এই সাক্ষ্য সত্য বলিয়৷ গ্রহণ করিতে হয় তাহ৷ 

হইলে পাওয়। যাইতেছে যে হিগিন্স এবং নরেন্দ্র হাসপাতালে 

গিয়াছিল। হিগিন্স বলিয়াছে যে, সে সত্যেন্ত্রকে উঠানের 
দিকে মুখ করিয়া উপরতলার বারান্দায় দাড়াইয়া থাকিতে 

দেখিয়াছিল। সত্যেন্্র তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া অগ্রসর 

না হইয়৷ ফিরিয়। গিয়াছিল এবং হিগিন্স ইহাও বলিয়াছে যে 

সে বারান্দায় সত্যেন্ত্রকে দেখে নাই-_দেখিয়াছিল কানাইকে। 

এটি সত্যই বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা । যদি তাহার! হিগিন্সের এই 

কথায় বিশ্বাসস্থাপন করেন, তাহা! হইলে ইহার প্রকৃত অর্থ কি 



( ৮৬ ) 

তাহ৷ তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে। উহা! হইতে কি ইহাই 
বুঝিতে হইবে যে সত্যেন্্ কানাইকে তাহার স্থান গ্রহণ কবিতে 

দিয়া চলিয়া গিয়াছিল ? যদি সত্যেন তাহাই করিয়া থাকে, 

তাহা হইলে তাহা হইতে কি ইহাই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত 
হয় যে কানাই কিজন্ত তাহার স্থান লইতেছে ত'হা সতোন্দ্ 

জানিত। বিভিন্ন দিকের মধ্যস্থিত এই সকল পরস্পব- 

বিরোধী প্রমাণসকলের মধ্যে কোন্টির উপর কতটা নির্ভর করা 
যাইতে পারে তাহাও তাহাদিগকে বিচার করিয়। দেখিতে 

হইবে। কেমন করিয়া জুবারগণ নিজেরাই জেলের ভিতবে 
আসিয়াছেন, বিচারপতি তাহা জুরারদিগকে স্মরণ করিতে 

বলিলেন। তাহারা কি বলিতে পারেন যে তাহারা যখন জেলের 

ফটকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন সেখানে কয়জন 

ওয়ার্ডার “ডিউটিতেঃ ছিলেন? জুরারগণ কি নিভুলভাবে 

বলিতে পারেন" কে প্রথমে জেলের ফটক দিয়া প্রবেশ 

করিয়াছিল? কখন মিঃ এমার্সন তাহাদিগের সহিত মিলিত 

হইয়াছিলেন? কে সাহেবকয়েদীদের ওয়ার্ডে ছিল? কে 

কম্পাউগ্ডারের ঘরে ছিল? চেয়ারের তলায় গুলির আঘাতের 
চিহ্ন কে দেখাইয়া দিয়াছিল? আর, এক্ষেত্রে ভুরারগণ সেখান- 

কার সকল বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়। দেখার জন্তই সেখানে 

গিয়াছিলেন এবং যাহ। তাহারা দেখিয়াছিলেন তাহা। নিরভুল- 
ভাবে মনে করিয়। রাখিবার জন্তই সেখানে গিয়াছিলেন। এই 

সকল সহজ বিষয়গুলি যদি তাহারা মনে না রাখিতে পারেন, 
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তাহ! হইলে কি করিয়া তশহারা আশা করিতে পারেন যে, 
সেখানে যাহা যাহা ঘটিয়ছিল তাহা অশিক্ষিত সাক্ষীর! মনে 
রাখিতে পারিবে এবং প্রতি পদে যাহ! যাহ! ঘটিয়াছিল তাহা 
তাহার! পধ্যায়ক্রমে গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত কি করিয়া বর্ণনা 

করিতে সক্ষম হইবে? উপসংহারে বিচারক সংবাদপত্রে 
যাহ! কিছু বলা হইয়াছে জুরারগণকে তাহা তাহাদের মন 

হইতে অপসারণ করিতে বলিলেন। এই অপরাধটি প্রশংসনীয় 

অথবা নিন্দনীয় অথবা ইহা অন্য কোনরূপ অপরাধ--সে 

কথাও তাহারা তাহাদের মন হইতে বিদুরিত করুন। 
তাহাদিগকে কেবল বলিতে হইবে যে আইনের চক্ষে ইহা হত্যা 

কিনা। এই বিষয়ে যদি কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে 
ভভিযুক্তকে তাহারা তাহাদের সন্দেহের সুবিধাজনক ফল 
হতে বঞ্চিত করিবেন না। অপরাধ সম্বন্ধে যদি তাহাদের 

আদৌ কেন সন্দেহ না থাকে, তাহা হইলে তশহারা তশহা- 
দের বিবেকানুয।য়ী তাহাদের মত জ'নাইবেন। 

এই প্রসঙ্গে একটি প্রধানতম কথা উক্ত থাকিলে ভাল 

হয়। পাবলিক প্রসিকিউটার বিশ্বাস মহ।শয় সত্যেন্দ্রের বিরুদ্ধে 

সংগৃহীত প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিয়। পরিশেষে বলিয়াছিলেন 

--সত্যেন্্র এই ব্যাপারে একটিও গুলি না ছু'ডলেও সে 

কানাইএর মতই গোস।ইএর হত্য।র জন্য সমভাবে দায়ী । 

অবশ্য জুরারগণের এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিলে তাহার 

ফলভোগ হইতে সত্যেন্্রকে বঞ্চিত করা উচিত নহে। কিন্তু 
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বিচাবক বলিলেন যে এই সম্পর্কে একটি মস্ত বড় কথা 
হইতেছে এই যে যখন কানাই সত্যেন্্রকে ম্যাজিষ্টেটের 
সমক্ষে এই ব্যাপারে জড়াইয়াছিল তখন সত্যেন্্র তাহাতে 
আপত্তি করে নাই। যদি সত্যন্দ্র নির্দোবী হইত তাহ 
হইলে কানাইলালের উক্তিতে সে নিশ্য়ই আপত্তি করিত। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অধিকসংখাক জুরাব 
সত্যেন্ত্রকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের 

এই রায় হাইকোর্টকর্তৃক পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরিত হইলে 

হাইকোর্ট তাহা সমর্থন না করিয়া সত্যেন্দ্রেরও উপর সর্বোচ্চ 

দণ্ড অর্থাৎ ফাসীর হুকুম দিয়াছিলেন। 
সত্যেন্্রকে বাচাইবার জন্য ব্যানাজীঁ মহাশয়ের চেষ্টা 

পরিণামে ব্যর্থ হইলেও তাহার বক্তৃতায় তাহার গুণপন! ও 

বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। 

স্প্রে 



কানাইলালের ফাসি ও তাহার মৃতদেহের সকার 
(১৩১ বঙ্গাব্দের ২৭শে কান্তিক তারিখের সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধত ) 

গত মঙ্গলবার প্রত্যুষে যখন দিবা-অরুণালোকে 
পূর্ববাকাশ উজ্জল হইয়া উঠিতেছিল সেই পবিত্র সন্ধিক্ষণে 
কানাইলাল ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ৫টার সময় 

পুলিশের ৩০০ সশস্ত্র শান্ত্রী জেলে সমবেত হইল । ৫॥০টার 

সময় পুলিশ কমিশনার মিষ্টার হ্যালিভে, ডেপুটি পুলিশ কমি- 
সনর, আলিপুরের ম্যাজিষ্টরেট মিষ্টার বোমপাস জেলে উপস্থিত 
হঈলেন। কিয়শ্ুকষণ পবে কয়েকজন অনু গ্রহভাজন সংবাদ- 

পত্রেব রিপোর্টার ও দর্শক বধ্যসমির একস্থলে প্রবেশী- 
ধিকার পাইলেন। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে সকলে নীরবে 
সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

পুর্বাকাশ অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। জেলেব 

ঘড়িতে ৬টা বাজিয়া গেল-_-কানাইলালের কারাকক্ষের দ্বার 

উন্মুক্ত হইল। মিঃ ৰোম্পাস, পুলিসেব ডেপুটি কমিশনর 

প্রভৃতি মিছিলবদ্ধ হইয়া কানাইলালকে লইয়া বধ্যসূমির 

দিকে অগ্রসর হইলেন। কানাইল।লের ছই হস্ত পুষ্ঠদেশে 
বন্ধ। দু়পদে নির্তিকভাবে কানাইলাল অগ্রসর হইতে 

লাগিলেন। অশ্ফুট আলোকের ভিতর দিয়া! কানা ইএর 

চক্ষুদ্য়ের প্রশাস্ত জ্যোতি দৃষ্ট হইতেছিল। শাস্তোজ্জল হাসিতে 
কানাইএর বদনে কি এক ন্গিগ্ধ আভা! ফুটিয়া উঠয়াছে। 



( ৯০ ) 

কানাই বধ্যমঞ্চে আরোহণ করিল। একবার চারিদিকে 

দর্শকদিগের দিকে সম্মিত দৃষ্টিনিক্ষেপে করিল। তাহার 
সেই পরম নিশ্চিন্ত নিভিকভাব, সেই স্মিত বদন, দর্শকদিগকে 

বিন্ময়বিমুগ্ধ করিল। কানাইএর গলায় ফাসির রজ্জু অর্পণ 
করা হইল। কানাই একান্ত নিরুদ্েগ নিশ্চিন্ত, কেবল একবার 

মৃদুন্বরে জল্লাদকে বলিল--প্দিড়িটা বড় কড়া হয়েছে, গলায় 
লাগছে।” আবারঠিক করিয়৷ ফাসী পরান হইল। আবরণ 

দিয়া তাহার মুখ টাকিয়া দেওয়া হইল । জল্লাদ তখন দ্রুত- 
পদে নামিয়া আসিয়া ফাসিকাষ্ঠ ঝুলাইয়৷ দিল-_মুহূর্তমধ্যে 
কানাই অনম্তভলোকে চলিয়া গেল। ৯টার কিঞ্চিৎ পরে 

কান।ইএর জ্ষ্ঠ ভ্রাতা ও স্বজন স্বদেশীগণ মৃতদেহ জেলের 
বাহিরে বহন করিয়া আনিলেন। জেলের বাহিরে ইতিমধ্যে 

খ্য লোক কানাইএর ম্বতদেহ বহনে ও অন্তেষ্টিতে যোগদান 
করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। খট্টার উপরে সুন্দর 

সবরভি পুষ্পদামের উপর কানাইএর দেহ স্থাপন করা হইল । 
কানাইএর বুকের উপর একখানি গীতা স্থাপন করা হইল । 

তারপর সকলে সেই শবাধার বহন করিয়া কালীঘাটের 

দিকে চলিলেন। এইখানকার দৃশ্য প্রকৃতই অবর্ণনীয় । 

বৃক্ষের চূড়ায়, গৃহের ছাদে সর্বত্র জনসমষ্টি। অগ্রক্ষণমধ্যে 
বীরপৃজামত্ত এক বিরাট মিছিল শ্রদ্ধাপ্রুতচিত্তে কানাইএর 
শবের সঙ্গে সঙ্গে শ্বশানক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। হাজার 

হাজার .লোক-_পুরুষ, স্ীলোক, বালক- আজ কানাইএর 



(৯১) 

শ্বশানে উপস্থিত হইয়াছেন। সন্ত্ান্ত ভদ্রপরিবারের মহিলা- 

গণ, অশীতিপর বৃদ্ধা-আজ সকলে কানাইএর পদধূলি মস্তকে 
লইলেন। সঙ্গীতধ্বনি হইল, “যায় যাবে জীবন চলে, জগৎ- 
মাঝে তোমার কাজে বন্দে মাতরম্ বলে।” শ্মশানে কানাই- 
এর সংক্ষিপ্ত জীবনী বিবৃত হইল--তশহার আত্মার কল্যাণার্থে 

প্রার্থন। কর! হইল । কানাইএর শবদেহের ফটো! লওয়। হইল। 

পুষ্পমাল্যে সে দেহের প্রায় সবাংশ ঢাকিয়! গিয়াছে, কেবল 
তাহার মুখের কিয়দংশ দেখ! যাইতেছে সে মুখে এখনও 

হাসি লাগিয়। রহিয়াছে! চন্দনকাষ্ঠে চিতা সজ্জিত হইল, 
তছ্বপরি দ্বুতলিপ্তদেহ স্থাপিত হইল । কাঁনাইএর ভ্রাত। 
অগ্নিসংযোগ করিলেন, অল্পক্ষণ মধোই সব শেষ হইল ! 

রৌপ্যাধারে চিতাভশ্ম গৃহে আনিয়া সযত্বে রক্ষিত 
হইল 1 অনেকে কানাইএর চিতাভম্ম লইয়া গেলেন। একজন 

গরাহিলেন- 

তাই কানাই, যাওরে অনম্তধাষে । 

মোহ মায়া পাশরি, 

দুখ আধার বেথা কিছুই নাহি! 

যায় যথা সত্যব্রত, বীরব্রত, পুণ্যবান, 
যাও তুমি যাও সেই দেব সদন। 

ব্চেরি) (হি 2” 



ইংলিশম্যান সংবাদপত্র প্রকাশিত বিবরণ 
একজন বাঙ্গালী সংবাদদাত1 কর্তৃক লিখিত। ( অন্থবাদ ) 

শুনা গেল যে, ষে সকল স্ত্রীলোক কানাইলালের মৃতদেহ 

দাহ করিবার কাধ্যে যোগদান করিয়াছিলেন তাহারা ভদ্র- 

পরিবারের স্ত্রীলোক । মৃতদেহ দর্শনে তাহাদের চক্ষু অশ্রু 

ভারাক্রান্ত হইয়াছিল এবং অনেককে গভীর শোকাভিভূতের 
হ্যায় ক্রন্দন করিতে দেখা গিয়াছিল। পুরোহিত বিশ্বরঞ্জন 
বাবু চাদ! তুলিয়া কয়েক মন চন্দনকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়।ছিলেন । 
কেওড়াতলা ঘাটে যে বৃহৎ জনতা সমবেত হইয়াছিল 

তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছায় ছুই তিন টাকা করিয়া টাদ। 

দিয়াছিলেন। কেহ কেহ দশ টাকা পর্যন্তও দিয়াছিলেন 

এবং এইরূপে প্রায় তিনশত টাকা! চন্দনকাষ্ঠ সংগ্রহেই খরচ 

করা হইয়াছিল। দেহ পুড়িয়। যাইবার পর, পোড়। হাড়গুলি 

টুকরা টুকরা করিয়া! লোকে ন্থৃতিচিহৃম্বরূপ লইয়া গিয়াছিল। 

টুকরাগুলি লইবার জন্য একেবারে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। 

দেহ ্বালাইবার পূর্বে কানাইএর মাথার চুল দর্শকেরা 

কাটিয়া লইয়া রাখিয়াছিলেন। ছাই গঙ্গায় না ফেলিয়া, 

বহু তক্ত তাহা আগ্রহসহকারে কাচ ও রূপার পাত্রে ভরিয়! 

লইয়াছিল। কিছু ছাইএর মোড়কও কর! হইয়াছিল-- বোধ 

হয় বাহিরে পাঠাইকার জন্ত। একজন ভদ্রলোক উহা! সোনার 

পাত্রে ভরিয়া লইয়াছিলেন। কানাইএর ভ্রাতা বে কান্ঠ 



( ৯৩ ) 

সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা জনত৷ ফেলিয়৷ দিয়াছিল এবং 
কানাইএর মৃতদেহ কেবল চন্দনকার্ঠে ও শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি ঘৃতে 
পোড়ান হইয়াছিলল। কালীদেবীকে উৎসর্গীকৃত ছৃষ্ধ, নারিকেল 
জল, পুষ্প ইত্যাদি কানাইএর মুখে ঢালিয়া দেয়৷ হইয়াছিল । | 
দলে দলে মন্দিরে আগত পুষ্পবিক্রেতার! বিনামূল্যে তাহাদের 
পুষ্পাদি উপহার দিয়াছিল। 

শ্ঠস্ৃশপটীপোল 



( ঈ৬ ) 

কানাইলাল প্রকৃত বীরের মত মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়াছেন। 
খন ফীসীর রঙ্ছু তাহার গলদেশে পরাইয়া৷ দেওয়া হইতে- 

ছিল তখন তিনি সোজা দৃঢ়ভাবে দীড়াইয়া ছিলেন। 
শুনিলাম যে তিনি জল্লাদকে গল-রজ্ছুটি ঠিকভাবে পরাইতে 

বলিয়াছিলেন এবং নিজহস্তে উহা পরিবার সময় তাহার 

চিত্তের যে স্থিরতা ও দৃঢ়তা দেখা গিয়াছিল তাহাতে 
সকলে অতীব বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। 

তাহার মুখমণ্ডল নির্মল হাস্তে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল এবং 

যতক্ষণ না তখহার পাধিব দেহ ভম্মে পরিণত হইয়াছিল 

ততক্ষণ পর্যন্ত সেই হাম্ত সকলেই তাহার মুখমগুলে 

দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
গাঁচ ফুট গভীরে কানাইকে পাতিত করা হইল। 

এক ঘন্টা পরে দড়ি কাটিয়া! তখহার দেহ নামান হইল 

এবং ডাঃ নীল ময়না তদন্ত করিলেন। জুরারগণ তদগ্ডে 

“মৃত্যু” রায় দিলেন। ঠিক সাড়ে নয়টার সময় কানাঈলালের 

মুতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল এবং একখানি 
গীতা তখহার বক্ষের উপর স্থাপিত হইল। তশহার জোন্ঠ 

ভ্রাতা এবং তাহার বনু বন্ধুও আত্বীয় তশহার দেহ খাটে 
করিয়া বহন করিয়া লইয়া গেলেন। ঘছ সহত্স লোকদ্বার৷ 

গঠিত একটি শৌভাধাত্রা করিয়। কানাইলালের দেহ কালীঘাট- 
শ্মশানে আনা হইল। - একজন বৃদ্ধ ত্রাহ্মণ মন্দির হইতে 

ফুলের মাল! আনিয়া “মৃত গলায় পরাইয়। দিলেন। 
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ধাহাতে কানাইএব আতা হর্গে চিরস্থায়ী শাস্তিলাভ করিতে 

পারে তাহাব জন্য বিশেষ কবিয়া প্রার্থনা করা হইল। 

শাশান-দৃশ্যের বিরাটত্ব বর্ণনার অতীত। সকল শ্রেণীর 

ও সকল অবস্থাব স্ত্রী পুকষ অদ্ভুত ও অসাধারণ ব্যক্তিটিকে 

শেষ দেখা দেখিবার জন্য হাজাবে হাজারে সমবেত হইয়া- 
ছিলেন। দাহ করিবাৰ পূর্বে ঘাটে যখন কানাইলালের 
দেহ রক্ষিত হইয়াছিল, তখন কানাইএব মুখে সন্্রান্ত ঘরের 
মহিলাবা কালীমাতাব চবণামুত ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ধাহারা 

শোভাযাত্রাব অন্ুসবণ কবিয়াছিলেন তশহাদের সকলকে 

নগ্রপদে শ্মশানে যাইতে দেখা গিয়াছিল। মুতদেহে হরিজঞা 

ও ঘু মাখান হইয়াছিল এবং ঘাটে ধূপ ধূনা স্বালা হইয়া- 

ছিল। দ্বিপ্রহবে এ স্থানের ফটো লওয়া হইয়াছিল এবং 

কানাইলালের জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতা মৃতদেহে অগ্নিসংযোগ করিয়া- 
ছিলেন। অন্তেষ্টিক্রিয়ায় যাহারা যোগদান করিয়াছিলেন 
তাহাবাও এই কার্য করিয়াছিলেন। আমাদিগের প্রতিনিধি 

আমাদিগকে জানাইলেন যে; কেবল ঘুত ও চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা 
কানাইলালেব দেহ দাহ কর! হইয়াছিল্স | 

শবদাহকালে মুহুমু্ছ গভীরভাবোদ্দীপনামূলক 
“বন্দেমাতরম্” ধ্বনি গগণ বিদীর্ণ করিতেছিল এবং মধো 
মধ দেশপ্রেমোদ্বোৌধক গীতিসকল গীত হইতেছিল। 
আমাদের প্রতিনিধি বলিলেন যে দাহকাধ্য শেষ হইলে, 
কিছু অদ্থি ও ছাই কানাইএর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঘত্সসহকারে 
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একটি রৌপাপাত্রে ভরিয়া লইলেন। মৃতের বদ্ধু ও আত্মীয়- 
দের মধ্যে অনেকেই কানাইএর এই শেষ শ্ৃতি লইয়া- 

ছিলেন। এইরূপে কানাইলালের অন্ভূত জীবনের পরিসমাণ্থি 
হৃইল। 

“৪ 990০ 



কানাইলালেন কাধ্য সম্বন্ধে তদানীন্তন কতিপয় 
পশ্নিকান্প গুরুতপূর্ণ মন্তব্যাবলী 

ভারতের দেশীয় সংবাদপত্রসকল কানাইলালের 

কাধ্যকে ভারতের রাজনীতিক অবস্থার মাত্র একটা বিস্ময়- 

কনক অভিব্যক্তিৰপেই দেখিয়াছিল--আর ট্রেট্স্ম্যান, ইং- 

লিশম্যান ও ডেলীনিউস প্রভৃতি ইংরাজ - শাসনের নিছক 

সমর্থক পত্তিকাগুলি কানাইলালের কাধ্যের নিন্দা ভিন্ন আর 

কিছুই করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। এলাহাবাদের 

পাইওনিয়াব ইংরাজপরিচালিতসংবাদপত্রঅনুস্থত তখন- 

কাব প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া একটি স্বতন্ত্র পথ 

লওয়ায় দেশের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। যে 
হেতু পাইওনিয়ারের প্রসিদ্ধ মন্তব্যগুলি একটি এতিহাসিক 
মন্তব্য বলিয়। সংবাদপত্রের ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য, 

সেইজন্য উহার জমগ্র মন্তব্যটি উদ্ধার করিয়া পরবে উহার 
সমর্থক অন্ত মন্তবাগুলিও উদ্ধত করিব। 

১৯০৮ খুষ্টাব্ধের ওরা সেপ্টেম্বর তারিখে “পাইওনিয়ার” 

লিখিয়াছিলেন _ রাজসাহ্ষগী গোর্সীইএর হত্যা সম্বন্ধে বিশেষ 
করিয়। লক্ষ্য করিবার বিষয় বাঙ্গালী সাধারণের উল্লাস । 

গোর্সাইএর হত্যাতে তাহার! খুব খুসী হইয়াছেন। তাহারা 
গোসী।ইএর হত্াকে একজন দেশের বিশ্বাসঘাতকের হত্যা 

বঙ্গিয়। গ্রহণ, করিয়াছেন! সহরের উত্তরাঞধলে সকলে 



( ১০০ ) 

উল্লাসভরে শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল এবং মিউনিসিপাল 
মার্কেট ও লিওসে স্্রাটের মতস্ব্যবসায়ীদের মত নিবক্ষব 
নাগবিকেবাও আজ প্রাতঃকালে গোর্সাইএর মৃত্যুতে প্রকাশ্য- 
ভাবে আনন্দপ্রকাশ করিতেছিল। ইহা হইতে প্রমাণিত 
হয় যে অবাজকতা-পক্ষপাতী সংবাদপত্রেব প্রচারসকল 

সফল হইয়াছে। একজন মংস্যব্যবসায়ী গলা ছাড়িয়। 
বলিয়া উঠিল, “জেলের ভিতবেও আমবা-_-অপদার্থ বাঙ্গালীবা-- 
কি কবিতে পাবি, তাহা একবার বুঝিয়া লও।” ইহাব পর 

“পাইওনিয়ার” ৪টা সেপ্টেম্বর তারিখে নিয়লিখিত মন্তব্য 

করেন। পুর্বে ইহার উল্লেখ আংশিকভাবে কবা হইয়াছে । 
“আলিপুর জেলের হত্যা সম্বন্ধে কলিকাতার কতিপয় সংবাদ- 
পত্র উত্তেজনার বশবন্তী হইয়া যে সকল মন্তব্য কবিয়াছে 
তাহাতে ভাষার অপব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে 
সেরপ দৃষ্টান্ত সহজে পাওয়া যাইবে না। “ইংলিশম্যান? 
ইহাকে হীন পশুজনোচিত বলিয়াছেন। অলঙ্কাবের জন্য 
শিশুহত্যারপ নিষ্ঠুর এবং বীভৎস অবস্থায় সম্পাদিত অন্য 
কোন হীন কাধ্য সম্বন্ধে এইরূপ ভাষ৷ ব্যবহারই উপযুক্ত 
হইতে পারে। সকল প্রকাব হত্যাই বীভশুস; কিন্ত কোনও 

হত্যার প্রতি বদি অল্পতমপশ্ুতের আরোপ কর! যাইতে 
পারে- আলিধুর জেলের হত্যা সেইরূপ হত্যা । টেট্স্ 
ম্যা্গের মন্তব্য আরও অন্কুত। ই্রেটস্ম্যান ইহাকে 
কাপুরুযোচিত : বলিয়।ছেস-ফেনদা ইহা নিদারুণ ক্ষান্ত 
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সজ্দিত ব্যক্তিগণ দ্বারা একজন নিরস্ত্র ব্যক্তিকে হত্যা 

“ষ্েটস্ম্যান' কি বলিতে চান যে, ছুষ্কৃতকারী ছুইজনের উচিত 
ছিল রাজসাক্ষীকে তৃতীয় রিভলবারটী দেওয়া এবং একটি 
সঙ্কেতের ব্যবস্থায় সম্মত হইয়া তাহাদের রিভলবারের 

ঘোটক চালনা করা? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি-ষ্টেটস্ম্যানের 

ইচ্ছন্ুযায়ী বাঙ্গালার জেলপরিচালকগণ কি এইব্প 

প্রাথমিক অনুষ্ঠানে সম্মত হইতেন? হত্যা ত ছন্ব-যুদ্ 
নয়। এইরূপ অবস্থায় যাহারা এই কাধ্য করিয়াছে তাহার! 
যে তাহাদের আক্রমণের পাত্রকে সতর্ক করে নাই এবং 

আত্মরক্ষার জন্য তাহার হস্তে কোন অস্ত্র প্রদান করে 

নাই, সেজন্য এই হত্যাকে নীচতাময় বর্ণে অঙ্কিত করিলে 

উপহাঁসাম্পদ হইতেই হইবে। এই কাধ্যটি কিছুতেই কাপুরু- 
যোচিত হইতে পারে না। জেলখানার চতুঃপ্রাচীরের 
মধ্যে সম্পাদিত এইরূপ কাধ্য করিয়া পলায়নের কোন 

পথ ছিল না। আত্মহত্যা অথবা ফাসীকাষ্ঠে ঝোলা ভিন্ন 
অন্য পথ নাই। ইহাকে ছৃঃসাহসিক কার্য বলা যাইতে 
পারে, কিন্তু ইহাকে কাপুরুযোচিত বলিলে উহা! অর্থহীন 
প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। 
হত্যার একটি মাত্র দণ্ড থাকিলেও উহার কালিমার শুর- 

ভেদ আছে এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাওয়া 
যাইবে যে, যে হত্যায় সর্বাপেক্ষা কম কালিম। থাকিতে পারে 

আলিপুর জেলের হত্য! সেইরূপ হত্যা । রাজসাক্ষী নিজেকে 
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বাচাইবার জন্য তাহার সহকন্মীদের সর্বনাশ সাধন করিতে 

যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। যাহাতে সেসন্দস আদালতে 

উপস্থিত হইয়া সে তাহার বক্তব্য বলিতে না পারে তাহার 

জন্য তাহার ছুইজন সহকন্মী তাহার জীবনান্ত ঘটাইতে 

কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। প্রকৃত কথ৷ হইতেছে -হয় সে থাকিবে, 
ন| হয় তাহার সঙ্গীরা থাকিবে। হত্যাকারী ছুইজন অন্য 

সকলের জীবন রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিতে 

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল । ইহা! হত্যা, কিন্তু ইহা আত্মোৎসর্গও 

বটে। আইন নিঃসন্দেহে তাহার কাধ্য করিবে এবং ষে 

গভর্ণমেন্ট তাহার কর্মচারীদের দ্বারা রাজসাক্ষীকে রক্ষা 

করিতে পারে নাই সেই গভর্ণমেন্টের বিচারবিভাগ সেই 

রাজসাক্ষীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবে ; কিন্তু নীতির আদালতে 
উপস্থিত হইলে আমরা আইনকে বিদায় দিব এবং কতক- 

গুলি অর্থহীন শব্বস্ত্রপে ব্যাপারটিকে আচ্ছন্ন না করিয়া 
উহার সত্যৰপ দেখিতে চেষ্টা করিব। আলিপুর হত্যাকে 
যদি আমরা ন্বশংস বর্বর এবং কাপুরুষোচিত বলি, তাহা 
হইলে কামচরিতার্থে সম্পাদিত যুবতী স্ত্রীলোকদিগের হত্যা 
অথবা বুদ্ধ। স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের সঞ্চিত অর্থের জন্য 

কৃত হত্যাকে আমরা কি বিশেষণে বিশেষিত করিব? 

ইহার পর বাঙ্গালীরা যদি হারমোডিয়াস এবং এরিস্টো- 
জ।ইটনের মত চরিত্রসম্পন্ন হুঈজন বাঙ্গালীর দর্শন পাইয়। 
তাহাদিগকে তাহাদের স্থৃতিবেদিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
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চাহেন, তাহা হঈলে ইহা কি কারণে আপত্তিকর হইতে 

পারে তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। 

২রা সেপ্টেম্বর তারিখে “বন্দেমাতরম্» পত্রিকায় নিয়- 

লিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল-- 

বাংলাদেশে বোমা আবিষ্কারের দিন হইতে-_যে 
বোমার কথা স্বপ্নেও কেহ চিন্তা করে নাই--একটির পর 

একটি করিয়া যে সকল অপ্রত্যাশিত এবং কল্পনার অতীত 

ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহারই সমপর্য্যায়তৃক্ত ভীষণ 

মর্মান্তিক ঘটন! গতকল্য আলিপুর জেলে সংঘটিত হইয়াছে। 
নিদারুণ মারণাস্ত্র সকল--যাহাদের বজ্্রনাদ দেশের লোককে 

স্তম্ভিত. করিয়াছে এবং যাহা! প্রস্তুত করিতে এক সঙ্গে 

যেলোক তাহার সহকন্ট্ীদের সহিত যোগদান করিয়াছে -- 
সেই সহকন্মীদের হাতে হাতকড়া লাগাইয়া নিজেকে 
বাঁচাইতে যে ছুঃসাহস দেখাইয়াছিল--তাহার কথ! ভাবিয়া 

দেখিলে আমাদের মনে হয় ভবিতব্যের হাত হইতে কাহারও 
নিস্তাব নাই। আমরা বাস্তবিকই ইচ্ছা করি যে এমন 

নিদারুণ বিষয়ের কথা যেন আর আমর! শুনিতে না! পাই 
এবং ন্যায়বিচারের সীম! লঙ্ঘন না করিয়া! যতশীত্্ সম্ভৰ 

মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হউক। কতকগুলি অ্যংগ্লোইগ্ডিয়ান 
সংবাদপত্র যেন ঠিকই বুবিয়াছিল যে ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘরে এই 
মোকন্দমমা অধথ! দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকিলে কিরূপ 
বিপদের সম্ভাবনা স্থষ্ট হইতে পারে। আমাদের কথা এই-_ 
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আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে ভগবান ন্বয়ং এই আন্দো- 

লনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা প্রবন্তিত আন্দো- 

লনকে অবাধে পরিচালনা করিয়া ইহার সাফল্যের পথ 

হইতে সকল বাধা অপসারিত করিবেন। পুনরায় ৭ই সেপ্টেম্বর 
তারিখে এই পত্রিকায় লেখ! হইয়াছিল_-আমাদের কয়েকজন 

যুবকের কার্যাবলী সম্বন্ধে কোন কপট মন্তব্য না করিয়া 
নীরব হইয়া থাকিবার উপদেশ “ট্েটস্ম্যান; আমাদিগকে 

দিয়াছেন। আমরা মনে করি যে এই সহযোগীর নিকট 

সমস্ত আংগ্লোইপ্রিয়ান সংবাদপত্রের বিবেক গচ্ছিত আছে-__ 

সেই জন্য আমরা এখন তাহার উপদেশ অগ্রাহা করিলাম 

না। যাহা হউক আমরা ভাবিয়া দেখিব যে উপযুক্ত সাহসে 
ভর করিয়। ইহার পর নীরব না থাকিয়৷ ন্যায্য কথা বলিতে 

পারি কিনা। ইহার পর ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে সেই 

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া “বন্দে মাতরম্৮এ যাহা লেখ! হইয়/ছিল 
তাহারই ফলে “বন্দে মাতরম্” পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়া 

গিয়াছিল। ৩৭শে অক্টোবরের পর আর “বন্দে মাতরম্চ 

প্রকাশিত হয় নাই। বন্দে মাতরমের* এই প্রবন্ধের নাম 
দেওয়া হইয়াছিল-_-+/১ 05100] 11) 056 0810৮ “বন্দে 

মাতরম্” এ লেখা হইয়াছিল__ 

“একজন ঘরের শক্র ঘ] বিশ্বাগঘাতক 

এইবার আ্োত ফিরিয়াছে। এই বারই সর্বপ্রথম 
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এমন একজন সাধক উখিত হইয়াছেন যিনি একজন বিশ্বাস- 

ঘাতককে তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্ত স্বীয় জীবন 

বিসর্জন দিয়াছেন। কানাই নরেন্দ্রকে হত্যা করিয়াছে। 

অতঃপর আব কোন হতভাগা ভারতবাসী নিজ দেশের শক্রু- 

দগের সহিত হাতে হাত মিলাইয়া নিজেকে প্রতিশোধ- 
গ্রাহীদের হস্ত হইতে নিরাপদ মনে করিতে পারিবে না। 

প্রতিশোধগ্রাহীদের ইতিবৃত্তে সর্ববপ্রথমে কানাইলালের 

নাম লিখিত হইবে। যে মুহুর্তে কানাইএর বন্দুক হইতে 

প্রথম গুলি ছোড়া হইয়াছে সেই মুহূর্ত হইতেই এদেশের 
আকাশ বাতাসে এই কথাটি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে__ 
*বিশ্বাসঘাতকের জীবনের পরিণতি দেখিয়া! সাবধান হও ।” 

বিশ্বস্তমূত্রে জানা! গিয়াছে যে এই প্রবন্ধটি শ্রদ্ধাম্পদ বি, সি. 
চাটাজা কর্তৃক লিখিত। “৭৫বন্দে মাতরমের” এই লেখার জন্য 
বন্দে মাতরমের বিরুদ্ধে মোকদ্ধমা করা হয়। বন্দে মাতরমের 

কাউনসিল বন্দে মাতরমের পক্ষ অবলম্বন করিয়া! বজিয়াছিলেন-- 

“বোমার দ্বারা কখনও স্বাধীনতা লাভ করা যায় না""' 

তুঃখের বিষয়-- এমন একটি মহৎ জীবন বুথা নষ্ট হইল |” 

কিন্ত তাহার বন্ৃত জজের মনে কোন প্রভাব বিস্তার 

করিতে পারে নাই। 

“মাদ্রাজ টাইম্স” যে মস্ভব্য করিয়ছিলেন তাহাও 
খুব বিশেবত্বপূর্ণ। তাহা এইরূপ. 

“এমন কতকগুলি হৃত্যা আছে যাহা আইন ও নীতি 
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সমর্থন করে। সৈনিক তাহার দেশের শক্রকে যুদ্ধে হত্যা 
করিতে পারে, জল্লাদ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর জীবনাস্ত 

ঘটাইলে কোন অপরাধে অপরাধী হয়না; আর আত্ম- 

রক্ষার্থে যে কেহ হত্য! করিতে পারে । আবার এমন কয়েক 

প্রকার হত্যা আছে যাহা নৈতিক অপরাধ না হইলেও 
আইনতঃ অবশ্যদগডনীয়-_অর্থাৎ উহা! অপরাধ হইলেও পাপ 

নহে। দত্ত এবং বনু গোর্সাইকে হত্যা করিয়। যে একটি 

নৈতিক অপরাধ করিয়াছে--কলিকাতার ত্যাংগ্লো-ইও্য়ান 

পত্রিকাগুলি তাহা বড় করিয়। দেখাইবার প্রয়াস পাইয়ছেন। 
তাহারা যে অতিশয়োক্তি করিয়াছে তাহা 'পাইওনিয়ার' 

চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়। দিয়াছে। বিশেষ করিয়া 
কাপুরুষতা সম্বন্ধে “পাইওনিয়ার” যাহা বলিয়াছে তাহা 

অতি ন্যায্য কথা এবং কলিকাতার ত্যাগ্লোইগ্িয়ান সংবাদ- 
পত্রগুলি যাহা বলিয়াছে তাহ! একেবারে অন্যাষ্য । গোস।ই- 
এর নিকট যে অস্ত্র ছিল না৷ তাহারই উপর তাহারা বিশেষ- 
ভাবে জোর দিয়াছে। কিন্তু সুবিধাগুলি গোসইএর অনুকূলে 

এত অধিক পরিমাণে ছিল যে, তাহার আততায়ীগণ ভবিতব্যের 
উপর নির্ভর করতঃ কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া 
ধে কাপুরুষতার কোন কার্ধ্য করিয়াছে, তাহা এমন কি মধ্য- 
যুগের কোর্ট অফ অনারের মত কোর্টও বলিতে পারিবে 
না। তাহা! হইলে ইহাও দাবী করা যাইতে পারে যে 
অপরাধী এবং তাহার জল্লাদ এই উভয় ব্যক্তিফেই অস্ত্রদান 
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করিয়া ফসীমঞ্চে তাহাদের জয় পরাজয় নির্ণয় করিয়া লওয়া 

উচিত ছিল। ইহা ব্যতীত-ইহা অবধারিত যে হত্যাকারীর 

কার্যের ফল ফাসীকান্ঠ ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। 
অতএব যে ব্যক্তিগণ পরব মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছিল তাহারা 

যে তাহাদের শক্রদের প্রতি ব্যবহারে ভদ্রতার সকল বিধি 

রক্ষা করিয়া চলিবে তাহ। কখনই আশ। করা! যাইতে পারে 

না। কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়৷ দত্ত ও বন্থু এই কাধ্য 

করিয়াছিল তাহ। আমরা বলিতে পারি না। প্রতিশোধ 

লইবার উদ্দেশ্যে যদি তাহারা এই কার্য করিয়া থাকে তাহা 

হইলে আমর। বলিব যে তাহারা বেপরোয়াভাবে উন্নন্ত 

হইয়াই এই কাধ্য করিয়াছে। যদি তাহারা সহযোগীদের 
বিরুদ্ধে উপস্থাপিত প্রধান সাক্ষীকে ধরাপূষ্ঠ হইতে সরাইয়! 
দিয়া নিজদের বাচাইবার জন্য এই কাধ্য করিয়া থাকে 

তাহা হইলে তাহাদের এই কাধ্য আত্মবিসঙ্জন ভিন্ন অন্য 

কিছুই নহে। কোন অবস্থাতেই তাহাদিগকে কাপুরুষ 
আখ্যায় আখ্যাত করা যাইতে পারে ন1।” 

তখনকার অবস্থার বা আবহাওয়ার প্রকতরূপ অঙ্কন 

করিয়া ম্বাধীনতাব।দী “বন্দে মাতরম্” যে জ্বানগর্ভ 
সুন্দর মন্তব্য করিয়াছিল তাহা প্রকাশ করিয়া এই পরি- 

চ্ছেদের উপসংহার করা যাউক--“দশ আজ একটি দারুণ 

সন্থিস্থলে উপস্থিত। পরীক্ষায় উত্তীণণ হইতে হইলে আমা- 
দিগের মধ্যে প্রচুর নৈতিক শক্তির বিশেষ প্রয়োজন । 
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দেশ-মাতৃকা খুব রুদ্র মুন্তি ধারণ করিয়াছেন। আমাদের 
চরিত্র পরিশোধনের জন্য তিনি যে মুন্তিধারণ করিয়াছেন 
তাহাতে ভয় পাইয়া আমরা যেন তাহার করুণা হইতে 

বঞ্চিত না হই। তার মনের অন্ত পাওয়া অতীব কঠন। 

তাহার লীলার অন্ত পাওয়াও সম্ভবপর নহে। ভগবান 

আমাদিগকে তাহার ছুর্বেবাধ্য রহস্তময় কাধ্য সকলের মধ্য 

দির। লইয়া যাইতেছেন। ইহার চরম পরিণতি দৃষ্ট না হওয়। 
পত্যন্ত আমরা যেন আমাদের বিচার স্থগিত রাখিয়। 

চলিতে পারি। 

“একটি বিশাল অট্টালিকার ভিন্তিস্থাপনের জন্য প্রাথমিক 

ভুমি সংস্কারাদি দেখিয়। আমরা ইঞ্জিনিয়ার বা আর- 
কিটেক্টের চিন্তা ও পরিকল্পনার পরিচয় পাইতে পারি না। 

বৃদ্ধিহীনের চক্ষু উহার মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলার প্রতিমৃক্তি- 
স্বরূপ ক্ষতচিহসকল এবং আকার ও শ্রীহীন কদর্য কম্কর 

ও ছাই উম্ম দেখিবেন। কিন্তু ক্রমশঃ যেমন সপ্তাহের 
পর সপ্তাহ অতীত হইতে থাকিবে আমরা দেখিব যে 

পরিকল্পনাগুলি শুঙ্খলা ও সৌন্দধ্যসম্পন্ন হইয়। সুস্পষ্ট ও স্থায়ী 
আকার ধারণ করিতেছে এবং যখন অট্রালিকাটির নির্্মাণ- 

কাধ্য শেষ হইবে, তখন বুঝিতে পারিব যে প্রথমে যাহা 

ছবোধ্য ও শৃঙ্খলাবিহীন বলিয়া মনে হইতেছিল তাহ 
আরদ্ধ কার্যেরই অত্যাবস্তক ক্রম। অনেক সময় প্রাথমিক 

ভিত্তির ধুলা কঙ্কর মধ্যে আমর! সেই সর্বশক্তিমান নির্মাতার 
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উদ্দেশ্য বৃথা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি। তাহার উদ্দেশ 

বুঝিতে হইলে আমাদিগকে ধৈর্যধারণ করিতে হইবে 

মহান্ নির্মাতার হস্তে জাতীয় জীবন-বয়ন-যন্ত্র রক্ষিত। তিনি 

জাতির জীবনসৃত্র সংগ্রন্থিত করিতেছেন-__-আলোকে, অন্ধকারে 

যথার্থ মঙ্গল ও আপাতঃ অমঙ্গলের মধ্য দিয় । ইহ! বলিলে 

অতুযুক্তি হইবে না যে তখনকার এইসকল দীপ্তিময় তেজস্থিতা' 

পূর্ণ উক্তি সকল দেশ ও কালেই শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য ।” 

১০১০৯০০৯০১০ 



মৃত্যুদপ্রাত্তির পর কান্নাগারে কানাইলালের 
সহিত তাহার জ্যেষ্ঠ দ্রাতা শ্রীআশুতোষ দত্ত 

মহাশয়ের সাক্ষাকার 

কানাইলালের দাদ শ্রীআশুতোষ দত্ত মহাশয় 

কারাগারে কানাইলালের সহিত তিনবার সাক্ষাৎ করিয়া- 

ছিলেন। প্রথম বার কানাইলাল ধৃত হইবার কিছুদিন পরে । 

তিনি কানাইকে জামিনে ছাড়াইয়া আনিবার জন্য গিয়া- 

ছিলেন। কানাইলাল জামিনের দরখাস্তে সহি করিতে 

রাজি হন নাই। আশুবাবু যে উকিলকে তাহার সহিত 

লইয়া গিয়াছিলেন তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া বুঝাইয়াও কানাই- 
লালকে এই বিষয়ে সম্মত করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়- 

বার নরেন্দ্রনাথ গোঞ্সাইএর ভবলীল! সাঙ্গ করিবার পর। 

তৃতীয় বার ফাসীর দগ্তাজ্ঞ। পাইবার পর। ফাঁসী হইবার 

দিনকতক পূর্বেব যখন তিনি গিয়াছিলেন তখন তিনি 

কানাইএর সহিত তাহার মাতার দেখা করিবার কথ৷ 

পাড়িয়াছিলেন। কানাইলাল বলিয়াছিলেন-কোন প্রয়োজন 

নাই, এখন দেখাশুনা! বিষয়ে যেরূপ কড়াকড়ি হইয়াছে 

তাহাতে এখানে মাকে আনিয়া কাজ নাই। সেখানে ষে 
ওয়ার্ডার তখন পাহারা! দিত্েছিলেন তাহার নিকট আশুবাবু 
তাহার ভ্রাতার করমর্দন করিবার অন্কুমতি প্রার্থনা করিলে, 

ওয়ারডার সাহেব পিছু ফিরিয়া দীড়াইয়া আশুবাবুকে 
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কানাইএর করমর্দন করিতে দিয়াছিলেন। তৃতীয় বার দেখ! 

করিবার পর আশুবাবু তাহার সাক্ষাৎকারের কথা “বন্দে 

মাতরম্” দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইং- 

রাজিতে লেখা সেই পত্রখানির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল-__ 

পবন্দে মাতরম্ঠ সম্পাদক মহাশয় সমীপে, 

মহাশয়, 

আমার ভ্রাতা কানাইলালের প্রাণদপ্ডাজ্ঞার সংবাদ 

পাইয়া গত বৃহস্পতিবার আমি তাহার সহিত দেখা করিতে 

আলিপুর জেলে ছুটিলাম। সাক্ষাৎকারের কথাটি সাধায়ণ্যে 

প্রকাশ কর! উচিত মনে করিয়া আমি আপনার পত্রিকার 

কোন এক স্থানে উহা! প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছি। 

জেল কর্তৃপক্ষের নিকট আমার আবেদন উপস্থাপিত হইলে 

আমাকে জেল ন্ুপারি্টেণ্ে্টের সহিত তাহার বাংলোয় 

দেখা করিতে নির্দেশ দেওয়া হইল। নুপারিন্টেণ্ড্টে আমার 

প্রতি খুব ভদ্রভাব দেখাইয়। ঘটনার জন্য ছুঃখপ্রকাশ 

করিলেন। আমার আবেদনে আমি আমার মাতার পক্ষ 

হইতে বন্দি কানাইলালের সহিত নিরালায় সাক্ষাৎ করিতে 

চাহিয়াছিলাম, সুপারিকেগ্ডে্ট উহা! পাঠ করিয়া বলিলেন 

যে তিনি বড়ই ছুঃখিত যে তিনি এরূপ কোন অন্নমতি 

দিতে পারেন না$ কিন্তু আমাকে জেলের .ঘ্বারদেশে 

তণহার জন্য অপেক্ষা) করিতে বলিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা 

অপেক্ষা করিবার পর তিনি আিয়। দ্ধেলারকে আবশ্বাক 
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নির্দেশাদি দিলেন এবং জেলার আমাকে ভিতরে লইয়া 

গেলেন। জমাদার আমার নাম লিখিয়। লইল এবং জেলার 

নিজে আমার তল্লামী লইলেন। ইহার পর দুইজন জেলার 
এবং ছুইজন রক্ষী আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। 
বৃহৎ প্রাঙ্গণের এক দিকে এক একজনের জন্য বামোপযোগী 

কয়েকখানি কক্ষ লইয়া এক সার সুরক্ষিত কক্ষ অবস্থিত। 
আমাদের সামনে একটি বড় দরজা খুলিয়া গেল এবং 

আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। আমার ঠিক দক্ষিণে 

অবস্থিত প্রথম কক্ষটিতে আমি দেখিলাম যে কানাই 

পিঞ্রাব্ধ সিংহের ন্যায় পাদচারণা করিতেছে । তাহার 

নিকট চশমা ছিল না বলিয়া সে দর্শকদিগকে চিনিতে 

পারিল না, কিন্তু সেনা ঝুকিয়। সোজাভাবে আমার দিকে 
চাহিয়া দেখিল। আমি সবেগে তাহার দিকে যাইয়! 

তাহার কক্ষের গরাদে স্পর্শ করিতে না করিতেই রক্ষীকর্তৃক 
বাধাপ্রাপ্ত হইলাম এবং আমাকে ছুই হাত সরিয়া আসিয়া 
দাড়াইতে হইল। কিন্তু কানাইএর মুখের দিকে চাহিয়। কি 
দেখিলাম- স্বল্প পরিচ্ছদ পরিহিত দেহে তাহার মুখশ্্রী কেমন 
উত্বল ও স্থম্দর দেখাইতেছিল। সে মৃদু হাসিয়া তাহার 

জীবনে শেষবার মুক্তভাবে আমার সহিত কথা বলিতে 
লাগিল। ইহ] অপ্রত্যাশিত বলিয়া আমি ইহাতে নির্বাক 
হইয়। রহছিলাম। তাহার মুখখানি কত শাস্তি ও সন্তপ্তিতে 
ভরা! যে আশা ও শীস্তনাত্র কথা আমার বলিবার ইচ্ছ। 
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ছিল তাহা! আমি ভুলিয়া গেলাম এবং তাহার জন্য আমার 

উদ্বেগ ও হুঃখের কথাও সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। তাহার 

কাজ সে করিয়া যেন নিশ্চিন্ত হইয়াছে-এইভাবে উদ দ্ 
হইয়া সে আমাকে আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিল যে 

তাহার মৃত্যুর দিন কি স্থির হইয়াছে? সে কেমন আছে 
জিত্ভাস। করায় সে উত্তর দিল যে সে খুব ভালই আছে 

এবং তাহার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই । আমাকে-- 

যতটা পারা যায়-_-মাকে সাম্বনা করিতে বলিল এবং ত্তাহাকে 

জেলে আনিতে নিষেধ করিল--কেন না এখন যেরূপ 

তল্লাসীর ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা তখহার পক্ষে অসহা হইতে 
পারে। তা ছাডা তাহাকে নিরাল! দেখা করিতে দিবে না। 

তাহার বন্ধুদের সহিত সে দেখা করিতে চাহে কিনা জিজ্ঞা- 
সিত হইলে সে উত্তর করিল, “হা, যদি কর্তৃপক্ষ অনুমতি 

দেয়।” কানাইএর চশমা আমাকে দিতে পারেন কিনা 

একথা! আমি জেলারকে জিজ্ঞাসা করিলে, কানাই বলিল 

যে ফশসীর সময় উহা তাহার দরকার হইবে। আমার 
যেন মনে হইতেছে যে সে দেই সময়ে কিছু পড়িতে 
চাহে এইরূপ উক্তি করিয়াছিল। আমি তাহাকে দৃঢ় থাকিতে 
বলিলে সে মৃহ্.হাস্ত করিল। আমি জনমের মত সতৃষ্ণ 

'নেত্রে তাহার দিকে চাহিলাম। তাহার নুর্দর যুখমগ্ডলে 
কি শান্তিপূর্ণ সন্তপ্রির ছবি দেখিঙসাম। আমি তাহাকে 
আমার ও মার আশীর্বাদ জানাইলাম। 
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ধন্য ধন্য বীর যুবা! ভয় কাহাকে বলে সে এক 

মুহুর্তের জঙ্য জানিতে পারিল না। সে পুনরায় মাকে 
সাস্বনা করিতে বলিল। আমি পুনরায় তাহার দিকে 
চাহিয়া দেখিলাম এবং যে ভাব লইয়া ভাই ভাইকে তাহার 

শেষ দিনের সম্মুখীন হইতে দেখিতে পারে, সেই ভাৰ লইয়া 
তাহার নিকট হইতে শেষ বিদায় লইলাম। 

চন্দননগর বিশ্বস্ত আপনার-- 
১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯০৮ এ, দত্ত। এল. এম. এস। 



কানাইলালের বড় হ্ঃখেল একটি মর্শছঁড়া কথা 
নরেন্্রনাথ গোর্সাই নিহত হইবার কিছুদিন পুরে 

আলিপুর জেলে আবদ্ধ সন্ত্রাসধন্মী বিপ্লবীগণ নিজেদের কার্য্যের 
আপাতনিম্ফল পরিণতির কথা অনুধাবন করিয়া! বড়ই 
চঞ্চল ও অস্থির হইয়। উঠিয়াছিলেন। কি করিয়া নিরাশার 
কর্্ভূমিকে পুনরায় নবতর আশা ও উৎসাহে সঙ্জীবিত 
করিয়া উহার দীর্ঘায়ু সম্ভবপর করিতে পারা যায় তাহার 

উপায় উ্ভাবনবিষয়ে তাহারা চিন্তা করিতেছিলেন। 
জ্ীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাহাদের কর্মবৃত্তাস্ত পুলিশের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
কানাইলাল তাহাদের এই কাধ্যের যৌক্তিকতা ভালচক্ষে 
দেখিতে পারেন নাই। কারারুদ্ধ সন্ত্রাসস্থষ্টিকারীগণ 

অধিকতর একটি বীরত্বপূর্ণ কাধ্য করিয়া দেশবাসীকে 
আশান্বিত এবং তৎসঙ্গষে শাসকবর্গকে চমকিত ও সন্ত্রস্ত 

করিবার কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহারা হয় 
নিজেরা অথব৷ শ্রীঅরবিন্দ বাবুর পরামর্শান্ুুষায়ী স্থির করেন 

যে তাহারা কোনরূপে জেলখানা হইতে পলায়ন করিয়া 

হয় বাহিরে কোন পার্বত্য অঞ্চল হইতে অসংবন্ধ (£0৩11118) 

যুদ্ধ সুরু করিয়া! দিবেন, না হয় একেবারে ইংরাজ অধি- 
কারের বাহিরে চলিয়া যাইবেন। এই উদ্দেশ্য কার্যে 
পরিণত করিবার গন্ত তাহার বিছুদূর অগ্রসরও হইয়াছিলেন। 



( ১১৬ ) 

শ্রীযুক্ত বসম্ভকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে তখহা" 
দের এই কার্যে সাহায্য করিবার জন্য তিনি বাহির হুইতে 
কয়েকবার জেলের ডাক্তারের সহায়তায় জেলের সদর দর- 

জার চাবিকলের কয়েকটি মোমের ছ্ঁচও সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইবার গুবেই 
গোন্সাইবধ সংঘটিত হইলে সংকল্পটি পরিত্যক্ত হয়। 

গরো্সীইবধের জন্য জেলের ভিতর রিভলবার প্রবিষ্ট 

করাইবার সময় যখন বসন্তবাবু কানাইলালের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন তখন বড়ই ছুখের সহিত কানাইলাল বসন্ত 
বাবুর নিকট জেলের ভিতর আবদ্ধ বারীন্দ্রকুম।র প্রভৃতিদের 
উদ্দেশে কিছু কঠোর ভাষ। প্রয়োগ করিয়াছিলেন-__-ইহা! হইতে 
বুঝিতে পারা যায় যে তিনি বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতিদের সহিত 
সরববিষয়ে একমত ছিালন না। 

শিস] সিল 



শেষ কথ! 

কানাইলালের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা অবলম্বন করিয়! 

যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইল, আমার বিশ্বাস, 

উহা দেশে বিদেশে আগ্রহসহকারে পঠিত ও উপলদ্ধ 
হইবে। স্বদেশের রাষ্টরক্ষেত্রে কানাইলাল তাহার সহ- 
কম্মীদের সহিত যে স্থৃপ্িসম্তাবনার ভিত্তি স্থাপন করিয়া 
গিয়াছেন তাহা এখন স্বাধীনতার হাওয়ায় বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি 
আনিবার পথে আগুয়ান। তাই কানাইলালের আগমন, 

অবস্থান ও বিদায় গ্রহণ বাঙ্গালীর তথা ভারতের ইতিহাসে 
একটি উজ্জ্বল অধ্যায়রূপে চিরকাল বিরাজ করিতে থাকিবে। 

কানাইলাল ও তাহার সহকন্মীদের দ্বারা আরব্ধ বৈপ্লবিক 

কার্য্যসকল ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের কা্যাবলীর সহিত 
তুলনা করা যাইতে পারে এবং শেষোক্ত যুদ্ধের ব্যাপ্তি 
বিশাল তর হইলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গালীর 
তথা ভারতবাসীর বিপ্লব-প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই অধিকতর অর্থপূর্ণ 
এবং সাহসিকত! ও বীরহ ব্যঞ্চক। বাঙ্গাঙ্গীর অহঙ্কার লইয়া 
আমি এই উক্তি করিলাম না, কিন্তু ইহা! নিদ্থক সত্য বলিয়! 
অকপটে বাক্ত করিলাম। প্রত্যেক গুরুত্বপুর্ণ এীতিহাপিক 
ঘুটন! স্বীয় নিজন্ব দীপ্তিতে দীষ্টিমান হউক---সকল এতিহাসিকের 
নিকট ইহাই বাঞ্ছদীয় হওয়া' উচিত। ভারতঘাসীর রস্থ- 
দিনের এবং ব্হ্জন্র পাধনা ও তিস্তার পরিণতি, হিসাবে 
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বাঙ্গালায় কতকগুলি-_-কতকগুলি কেন বন্--বীর সন্তানের 
আবিঙাব সম্ভবপর হইয়াছিল। প্রাকৃতিক ভূকম্পনের মত 
উহ! বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং 
একাধিক ক্ষেত্রে উহার জয় গান গাহিবার সুযোগও দেশ- 

বাসী পাইয়াছিলেম। প্রাকৃতিক বিপ্লব অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ধংসলীলা করিয়াই সমাপ্ত হয়, কিন্তু মন্ুষ্যসমাজের এই 

বিপ্লব অধিকাংশ ক্ষেত্রে নৃতন স্থ্ষ্টির সম্ভবনা লইয়া দেখ 
দেয়। আজ দিন আসিয়াছে সর্বপ্রকার প্রাদেশিকতা 

ধজ্জন করিয়া প্রকৃত বীরত্ব ও জ্ঞানের পুজা ও সাধনায় 
সমবেত হইবার। আমরা যে-কোনো আদর্শকেই অনুসরণ 
করিয়া চলি না ফেন, আমাদিগকে সকল বিষয়ে 

একটী সর্বভারতীয় আদর্শের পদমূলে সর্বপ্রকার 

প্রাদেশিকতা বলি দিতেই হইবে । যদি সকল ক্ষত্রে প্রকৃত- 

পক্ষে জীবন সঞ্চারিত করিতে হয়, তাহা হইলে ইহা! ভিন্ন 
আর অন্য পন্থা ন।ই। 

ইংরাজ শাসকগণ শাসন ব্যাপারে যে সকল বড় বড় 

ভুল করিয়া চলিতেছিলেন সে সকল ভুল যদি তাহারা না 

করিতৈন তাহা হইলে এত শীঘ্র হয়ত বৈপ্লবিক অবস্থার 
স্ট্টি হইত না। তশীহারা ধারণা করিতে পারেন নাই বে 
গার মন্তিক-চাঁলিনা-গ্রিয় বাঙ্গালী তাহার দেহ মন জমখাই 
দেশের কাজে সম্পর্কে উৎপর্গ করিতে প্রশ্বত হইতে 
পারেম। ভাই ত'সথাধা ঘনে করিয়াছিলেন, দমম নীতি খন্যাদ. 
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পাইলেই নেতারা পলায়নপর হইবেন। কিন্তু তাহা না 
হইয়া! দেশভক্তগণ গাহিলেন_-“ওদের বাধন যত শক্ত হবে, 
মোদের বাঁধন তত টুটবে।” কিন্তু ছুষ্ট ইংরাজ ভারত 
ছাড়িয়। চলিয়। যাইবার সময় যে মন্ান্তিক বিদায়-পদাঘাত 

কবিয়া গিয়ছেন তাহার জ্বাল হইতে আমর! কোনে! কালে 

নিষ্কৃতি পাইতে পারিব কি? ইংরাজকে তাহার বিগত 
শাসনের ভেদনীতির জন্য আমরা গালি পাড়িতামঃ কিন্ত 

আমবা বাস্তব ক্ষেত্রে ইংবাজ-ব্যবস্থিত সেই ভেদনীতির 

পমর্থক হইয়। স্বাধীন হইতে সম্মত হইলাম। কাহার পাপে 
এই বিধান জয়ী হইল কে তাহ! নির্ণয় করিবে? 

বিপ্লবীরা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য তশহার। 
প্রত্যেক ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ভক্তি পাইবার অধিকারী। 
ফাসীদণ্ড-প্রদানকারী বিচারক যখন কানাইলালকে জিজ্ঞাসা 

করিলেন_ “তুমি তোমার দণ্ডের বিরুদ্ধে আশিল করিবে কি?” 
কানাইলাল তৎক্ষণাৎ উত্তর করিয়াছিলেন “117৩7581781 

1১৪ 71০ 81212551” “আপীল হইবে না” । কানাইলালের সুখ” 

নিঃস্ঘত এই সোজ। স্পষ্ট উত্তরটি ভারতেব ইতিহাসে স্ব্ণ- 
ক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য। কানাইলালের এই উক্তি 

কোনকালে ভূলিবার নয়। কানাইলালের চিত্ত তখন উদ্বেগ 

'্াবনা হীন, জন্ম মৃত্যু তখন কানাইলালের পায়ের ভূষ্কা। 
মরি আমরা! সকলেই, কিন্ত কানাইলালের মত চিন্ত লইয়া, 
ম্নরিবার সৌভাগ্য আমাদের ঝযজনের হইবে? 
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বিদেশী শীসনরূপ একটি ভূত আমাদের দেশের স্ব 
হইতে নামিয়া গিয়াছে, কিন্তু একথা কি সত্য নয় যেস্বদেশী 
ভূতেরাই আমাদের পরাধীনতা আনিয়াছিল এবং এখন আমরা 

রাষ্ীয় ব্যাপারে স্বাধীন হইলেও মে স্বাধীনতাকে অনেক 
স্বদেশী ভূতে আবার নানা দিক হইতে অর্থহীন করিয়া 
তুলিতে চাহিতেছেন। কবে আমরা শিখিব যে নিজেদের 

আত্মার অধীনতা পধ্াধীনতা নহে। আমর! নিজেরাই 
নিজেদের বন্ধু, নিজেরাই নিজেদের শত্র। ইহাই ভারতীয় 
সংস্কৃতির দান। এই নির্মল নির্জলা সত্যকে জপমাঙ্গা 

করিয়৷ প্রত্যেক দেশকন্মী যেন দেশের সেবা করিয়া 

যাইতে পারেন। আমাদের অতীতের মত অতীত কোন 
দেশেরই নাই। বর্তমানে আমাদের কাধ্য হইতেছে ভবিষ্যৃতকে 
অধিকতর গৌরবময় করিয়া তোলা । 

বন্দে মাতরম্। 

-স্প্পদিই টস 




